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১ 
শ্রেণী বলতে কি বুঝায়? 


শ্রেণসংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশান্ত ; মারস-এ্গেলস এই শিক্ষাই 
আমাদের দিয়েছেন । সে-শিক্ষা কোন সময়েই ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু 
মার্কস-এগ্গেলসসের এই শিক্ষার তাৎপর্য কি, গুরুত্ব কি তা আমাদের ভালো 
করে বুঝা দরকার । তা বুঝতে হলে শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রাম বলতে 'কি বুঝায় 
সে সম্বন্ধে সুজ্পষ্ট ধারণা থাকা প্রযোজন । আমাদের চোখের সামনেই আমরা 
সমাজের 'বাভন্ন শ্রেণীর আ্তত্ব প্রত্যক্ষ করাঁছ আরা বাঁভন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামও 
দেখাছি। কিম্তু এই শ্রেণী সম্বন্ধে মূল কথাটা কি তা আমাদের জানা দরকার-_ 
শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার জনাই এটা আমাদের জানা প্রয়োজন । 

আমরা যে সমাজে বাস করছি সে সমাজে 'বাভন্ন পেশার লোক আমরা 
দেখছি । আমরা দেখাঁছ কলকারখানার মালিকদের, জমির মালিকদের আর কল- 
কারখানায় যারা কাজ করে সেই মজুরদের এবং ক্ষেতে খামারে যারা কাজ করে 
সেই কৃষকদের । এ ছাড়া আরও দেখছি আঁফসে যারা কাজ করে সেই কর্ম- 
চারীদের ৷ এরা সবাই ভিন্ন শ্রেণীর অন্তভুন্ত । এদের মধ্যে দ্বার্থের সংঘাত 
চলছে, সে সংঘাত সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করছে । বিকশিত হয়ে উঠছে শ্রেণী 
সংগ্রাম । শ্রেণী, শ্রেণী ম্বাথের দ্বন্দৰ, শ্রেণীসংগ্রাম-এ সব নিয়েই বিরাজ 
করছে আমাদের বত'মান সমাজব্যবস্থা | 

কিন্তু শ্রেণী বলতে আমরা কি বুঝি? রুশ ধুব কমিউীনস্ট-লীগের তৃতীয় 
কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে [ ১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর | লেনিন এই প্রশ্নের জবাব 
এইভাবে দিয়েছিলেন £ “সাধারণভাবে শ্রেণী বলতে আমরা কি বুঝি 2 শ্রেণী 
অর্থে বোঝায় এমন ব্যবস্থা যার ফলে সমাজের একাট অংশ আরেকটি অংশের 
শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে । যাঁদ সমাজের একটি অংশ সমস্ত জমি আত্মসাৎ করে 
নেয় আমরা পাই জামদার ও কৃষক শ্রেণনকে | যাঁদ সমাজের একটি অংশ সমস্ত 
কলকারখানা ও শেয়ার, পশজর অধিকারী হয় এবং অন্য অংশ তাদের জন্য খাটে 
তাহলে আমরা পাই প'াজপতি ও শ্রামক শ্রেণণীকে |” 

উৎপাদনের উপায় সমূহের ব্যান্তগত মাঁলকানার সঙ্গে শ্রেণীর উৎসের 
প্রত্যক্ষ যোগসত্র রয়েছে । বর্তমানে সমাজ বিকাশের ধারায় উৎপাদন যে-স্তরে 


এসে পেশছেছে তাতে উৎপাদন করতে গেলেই প্রয়োজন হয় জমি, কলকারখানা, 
যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল । এগুলিকে বলা হয়ে থাকে উৎপাদনের উপায় সমূহ । 
আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, উৎপাদনের উপায় সমূহ হচ্ছে 
“জাম, বন, জব্ল, খাঁনজ সম্পদ, কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্র, উৎপাদনের স্থান, 
চলাচল ও যানবাহনের ব্যবস্থা 77 

কিন্তু মানৃষের শ্রম ছাড়া, জীবন্ত শ্রমশান্ত ছাড়া উৎপাদনের উপায় সমূহ 
ফলহীন । উৎপাদনের উপায় সমূহের মধ্যে উৎপাদন যন্ত্র বলে যা আছে তা 
হচ্ছে পর্বেকার শ্রমের ফলে অজ্ত বস্তু, আরো সংক্ষেপে তা হচ্ছে সণ্িত 
শ্রম ৷ উৎপাদনের উপায় সমূহে যখন শ্রমশন্তি প্রয়োগ বরা হয় তখনই শর হয় 
উৎপাদনের প্রার্রয়া। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অর্থাং ধনতন্ত্ী সমাজে 
প*ুজিপাঁতদের উৎপাদন শুরু করবার জন্য প্রয়োজন হয় কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, 
কাঁচামাল, আবার যন্ব্রপাতি 1ানমণণের কারখানা, তৈল, জহালান, বিদযযুংশান্তি 
প্রভৃতি । কিন্তু এ সবই হচ্ছে উৎপাদনের প্রস্তুতিপর্ব ৷ পশুজিপাতিদের যখন 
উৎপাদন শুর; করতে হবে তখন তাদের সংগ্রহ করতে হবে মজুরদের এবং কল- 
কারখানার মজ:রদের কাজে লাগাতে হবে--এ না হলে উৎপাদন শুরু হতে পারে 
না। উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা যাদের হাতে তারা সমাজের একটা 
শ্রেণী সাধারণ কথায় যাদের বলা হয়ে থাকে উপর তলার শ্রেণী । এরাই হচ্ছে 
পশজপাঁত শ্রেণী যাদের বলা হয় বুর্জোয়া শ্রেণী । আর উৎপাদনের উপায় 
সমূহের কাজে যাদের নিয়োগ করা হয় তারা হচ্ছে আর একটা শ্রেণী । সাধারণ 
কথায় যাদের বলা হয়ে থাকে নচের তলার শ্রেণী । এরাই হচ্ছে শ্রীমক শ্রেণী 
যাদের বলা হয়ে থাকে প্রলেত।রিয়েত শ্রেণী । 

আসলে উৎপাদনের উপায় সমূহের সহ্গে সম্পক 'দয়ে নিধণারত হয় শ্রেণীর 
অবস্থান । উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক কারা 2 এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে 
নাহত রয়েছে সমাজের মূল প্রেণী বিন্যাস । যেমন সামন্ততান্তুক সমাজব্যবস্থায় 
জাঁমই হচ্ছে প্রধান উৎপাদনের উপায় । এই জামর যারা মালক তারা হচ্ছে 
জাঁমদার শ্রেণী। এই জাঁমকে ফলপ্রসু করার জন্য যাদের কাজে লাগানো হয় তারা 
হচ্ছে কৃষক শ্রেণ ৷ জাঁমর উপর ব্যান্তগত মালিকানার দৌলতে জামদারেরা এই 
কৃষকদের শোষণ করে । জাঁমদারেরা হচ্ছে শোষক শ্রেণী আর কৃষকেরা হচ্ছে 
শোষিত শ্রেণী । ধনতান্ত্িক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায় সমূহের উপর 
ধনিকদের, পশ্দাজপাঁতদের মালকানা প্রতিষ্ঠিত, তাদেরই হাতে উৎপাদনের সমস্ত 
উপাদান । আর যারা এই উৎপাদনের উপায় সমুহ ফলপ্রসূ করার কাজে নিষ্স্ত 
সেই শ্রীমকেরা নিঃস্ব, তাদের হাতে উৎপাদনের উপায় সমূহের কোন কিছুই 
নেই। পশ্ছজপাঁতরা এদের শোষণ করে । উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে 


ছু 


বা্চিত বলেই অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শ্রামকেরা মজ্যারর 'বানময়ে 
পাজপাঁতদের কাছে নিজেদের শ্রমশান্ত বিক্লয় করতে এবং শোষণের বন্ধন মেনে 
নতে বাধ্য হয়। এখানে পাজপাঁতিরা হলো শোষক শ্রেণখ, আর শ্রামকেরা হচ্ছে 
শোঁষত শ্রেণী । 

সমাজজণীবনের প্রধান ও নর্ধারক 1বষয়াট হলো বৈষায়ক উৎপাদন । তাই 
সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসাধারণের এক একটা বিশেষ গ্রুপ কি স্থান 
অধিকার করে রয়েছে, উৎপাদনের উপায় সমহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি--এরই 
মধ্যে খুজতে হবে সমাজের 'বাঁভন্ল শ্রেণীতে বিভন্ত হওয়ার 'ভীত্তটা | 

লোনন তাঁর “বৃহৎ উদ্যোগ ( এ গ্রেট বাগিনিং ) শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রেণীর 
একটি পর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন । সেই সংজ্ঞাটা আমাদের সব সময় মনে রাখা 
দরকার | তান 'লিখেছেন £ “শ্রেণীগৃল হলো এমন কতকগুলি বৃহৎ জনসমন্টি 
যাদের পরস্পরের মধ্যে 'বাঁভন্নতা নির্ভর করে এঁতিহাসিক ধারায় নিধ্ণারিত একটি 
সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের স্থান অনুযায়ী, উৎপাদনের উপায় সমূহের 
সঙ্গে তাদের সম্পক্ অনযায়শ ( অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক আইনের দ্বারা 
স্থর ও সূত্রবদ্ধ ), শ্রমের সামাঁজক সংগঠনে তাদের ভূমিকা অনুযায়৭ এবং এর 
ফলস্বরূপ সমাজের যে সম্পদ তারা সাঁন্ট করে তার অংশের মান্রা এবং সেই 
অংশ অর্জনের পদ্ধাতর দ্বারা । শ্রেণীগুঁল হলো জনসাধারণের কতকগুলি গ্রুপ 
যার কোন একট 'না্দ্ট সামাজক-অর্থনোৌতক ব্যবস্থায় তাদের পারস্পরিক 
অবস্থানের পার্থক্যের দরুন অপর গ্রুপগুির শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে 1৮ 

[কিন্তু শ্রেণীর আঁবর্ভাব ঘটলো কখন এবং তার প॥ববে কি ধরনের সমাজ 
ছিল ? 

মার্কস-এখ্গেলস রচিত “কমিউীনস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো”র প্রথম অধ্যায়ের 
আরম্ভেই লেখা রয়েছে £ “আজ পর্যন্ত ত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের 
ইতিহাস হলো শ্রেণসংগ্রামের ইতিহাস ।” 

এই ইতিহাস বলতে তখন (১৮৪৭-৪৬) সমগ্র লিখিত ইতিহাস বুঝাতো । 
পরে যখন মর্গানের চড়োন্ত আঁবন্কারের ফলে আদিম কাঁমউীনস্ট ধরনের 
সমাজের অথাং জাঁমর উপর যৌথ মালকানা সম্বলিত আদম উপজাতণয় 
সমাজের 'ভিতরকার সংগঠনের বিশিষ্ট রূপটি উম্মৃস্ত হলো, তখন দেখা গেল সে 
সমাজে প্রেণী বলে কিছু নেই। 

এই আদম কামিউীনস্ট ধরনের সমাজকেই আদম যৌথ সমাজ বলা হয়ে 
থাকে। এই আদম যৌথ সমাজের আঁস্তত্ব আবিক্কারের কৃতিত্ব মর্গানের । 
এঞ্গেলস তার “পারবার, ব্যান্তগত মালিকানা ও রাম্ট্রের উৎপাত্তি” গ্রন্থের ১৮৮৪ 
সালের প্রথম সংস্করণের ভামকায় লিখোঁছলেন £ “মরগানের মহৎ কাতত্ব হচ্ছে 


৩ 


এই যে, তান আমাদের 'লাখত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক 'ভাত্তর মূল 
বৈশিষ্টযগ্লি আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করেন এবং উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের 
কোলক গোম্ঠণর মধ্যে গ্রীক, রোমক ও জার্মান ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
এবং এতাঁদন পরন্ত দুবোধ্য ধাঁধার চাবিকাঠি খুজে পান ।” 

এই আদম যৌথ সমাজকে বাদ দিয়েই কামউীনস্ট ম্যানিফেস্টোর উপরে 
উল্লোখত এ বস্তব্য--“আজ পধন্ত যত সমাজ দেখা গেছে, তাদের সকলের 
ইতিহাস হলো শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস”-_ বুঝতে হবে । 

মাকসের মৃত্যুর পর--“কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর” ১৮৮৮ সালের ইংরেজী 
সং্করণের ভূমিকার এক জায়গায় এখ্গেলস লিখলেন ঃ “*"মানব জাতির সমগ্র 
ইতিহাস ( জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বালত আদম উপজাতীয় সমাজের 
অবসানের পর থেকে ) হলো শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস, শোষক ও শোঁষত, 
শাসক ও 'নপাঁড়ত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস 1” 

এই আদম যৌথ সমাজব্যবস্থার যে সব প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তা হলো £ 

(১) সমাজের প্রত্যেককেই কাজ করতে হতো ; কাজ না করলে তাদের 
অনাহারে মরতে হতো । এ সমাজে ধনা বা গারব বলে কেউ ছিল না। 'ছিলনা 
কোনো শ্রেণী বিভাগ ও শোষণ বলেও কিছ ছিল না। 

(২) এই সমাজে উৎপাদনের উপকরণের (বা উপায় সমূহের ) উপর 
ব্যান্তগত মালিকানার ধারণার উদ্ভব হয়নি ; উৎপাদনের উপকরণের উপর ছিল 
সমাজের মালিকানা । 

(৩) এই সমাজে শ্রেণী বলে ?কছুই ছিল না, তাই শোষণ বলেও কিছু 
ছিল না। 

(৪) তাই এই সমাজে রাম্ট্রী বলে কিছু ছিল না, এই সমাজ 'ছিল শ্রেণ+- 
হগন, রাম্দ্রহটন সমাজ । 

এই আঁদম যৌথ সমাজের ?বকাশধারায় ঘখন এর অবসানের অবস্থার উদ্ভব 
হলো তখনই দেখা দিল শ্রেণীর আবিভাব । 


২ 
শ্রেণীর আবির্ভাব 


আদম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্তালন “সোভিয়েত ইউাঁনয়নের 
কমউনিস্ট পাঁটর ইতিহাস”-এর এক জায়গায় বলেছেন £ “আদম যৌথ সমাজ 
ব্যবস্থায় উৎপাদনের সম্পকেরি 'ভাত্ত ছিল এই যে, উৎপাদনের উপকরণগুলি 


৪ 


( বা উপায়সমূহ ) ছিল সমাজের আঁধকারে । সেই ষুগের উৎপাদিকা শান্তর 
প্রকীতির সঙ্গে এর মোটামুটি সামঞ্জস্য ছিল । পাথরের অস্ব্াদি ও পরের যুগে 
তীরধনুকের প্রচলন হলে দেখা গেল যে মানুষের পক্ষে একক চেষ্টায় বন্য জন্তু 
ও প্রকীতির সত্যে সংগ্রাম করা সম্ভব নয় ॥। ফল সংগ্রহ করা, মাছ ধরা, আস্তানা 
গড়া সব ব্যাপারেই মানুষকে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হতো--নতুবা অনাহারে 
মৃত্যু বা বন্য জন্তুর বা প্রীতবেশশী কোনো শল্রুর কবলে পড়াই ছিল অবশ্যদ্ভাবী । 
একন্ পাঁরশ্রম করার ফলে যারা কাজ করতো তারা সকলে মিলে হলো উৎপাদনের 
উপকরণের ( বা উপায়সমূহের ) ও উৎপন্ন দ্রব্যেরও মালিক । তখন সমাজের 
উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যন্তগত অধিকারের ধারণা আসোঁন । শুধু 
প্রত্যেকেরই কয়েকাঁট উৎপাদনের হাতিয়ার থাকতো যা তাঁর নিজস্ব, কিন্তু সেগাঁল 
সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র পশুর বিরুদ্ধে নিতান্ত আত্মরক্ষার জন) ব্যবহৃত হতো । 
এ সমাজে শ্রেণী বিভাগও ছিল না, শ্রেণীগত শোষণও 'ছিল না।” 

স্তালিনের এই বন্তবোর মধ্য দিয়ে আদম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত 
অথচ সূস্পন্ট একটা ছবি ফুটে উঠেছে । এই আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার পরই 
দেখা দিল দাস সমাজব্যবস্থা । এই দাস সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হলো 
শ্রেণীর আব্ভবের মধ্য দিয়ে । 

আদম যৌথ সমাজব্যবস্থায় মানুষকে প্রথমাদকে সংগ্রাম করতে হতো 
প্রকৃতির সথ্গে। প্রকাতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই মানুষ 'শিখলো কিভাবে 
আগুন জৰালাতে হয়, কিভাবে তীরধনূক ঝনাতে হয় এবং বন্য জন্তু শিকারের 
জন্য তীরধনুক ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে ভুট্টা, বারলি, গম প্রভাত খাদ্য 
সামগ্রী জন্মাতে হয় ; কিভাবে পশু পালন করতে হয় তাও মানুষ শিখলো । 

এ সব ঘটতে হাজার হাজার বছর লেগেছে এবং এগ্ল ধারে ধারে ঘটেছে । 
যে 'জানসটা লক্ষ্য করবার সৌট হলো এই ষে মানুষ অনড় হয়ে এক জায়গায় 
বসে থাকোন । এক 'বিরাট পারবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ চলেছে । কিন্তু মানুষ 
চলেছে কোথায় এবং কোন পথে ? মানুষ চলেছে বর্বর অবস্থা থেকে সভ্যতার 
পথে, অগ্রগাতর পথে ৷ বনা অবস্থা থেকে মানুষ অগ্রসর হয়েছে বর্বর অবস্থার 
যূগে এবং সেখান থেকে সভ্যতার ধূগে । মানুষের প্রাগোতহাঁসক অবস্থার এই 
পর্ব ?বভাগই করোছলেন মর্গান। এঞ্গেলস মর্গানের মানুষের প্রাগোতহাসক 
অবস্থার এই পর্ববিভাগ সম্বন্ধে লিখেছেন £ “আমরা মর্গানের পর্ব বিভাগকে 
সাধারণভাবে এরুপে ব্যস্ত করতে পারি £ (১) বন্য অবস্থা- এ পর্বে অবিলম্বে 
ব্যবহার্ধ প্রাকীতক সম্পদগীলর আহরণই প্রধান ছিল, মানুষের তৈরী জিনিস 
বলতেঃ মূলত ছিল সে-আহরণে সাহাষ্য করার মতো হাতিয়ার । (২) বর্বর অকন্থা 
--এ পর্বে গো-পালন ও কৃষির প্রচলন হয় এবং মানুষের ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির 


|, 


উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার পদ্ধঠতগুি আয়ত্তে আসে । (৩) সভ্যতা- এই পর্বে 
প্রাকাতিক সম্পদ নিয়ে আরো উন্নততর প্রক্রিয়া এবং যথার্থ শ্রমশিঞ্প ও কলার 
জ্ঞান আর্জত হয়েছে ।” 

প্রথমে মানুষ ছিল শুধু খাদ্য সংগ্রহকারী | ধারে ধরে আগুনের ব্যবহার, 
তঁরধনূকের ব্যবহারের স্গে সঙ্গে দেখা দিল পশুপালন, কীঁষকাধ” ও গাহস্থ্য 
শিজ্প । মানুষ শিখলো কিভাবে কাপড় বুনতে হয়, কিভাবে মাঁটর পান, ইস্ট 
তৈরী করতে হয়, কিভাবে রুটি সে'কতে হয়, কিভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে হয় 
এবং মজুত করে রাখতে হয় । মানুষ িখলো কিভাবে কাঠের জানস তৈরী 
করতে হয়, কিভাবে তামা গলাতে হয়, ঢালাই করতে হয় এবং তামার হাতিয়ার ও 
পাত্র তৈরী করতে হয়। তারপর একটা সময় এলো যখন মানুষ তামা ও টিনের 
সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরী করতে শিখলো, আর শিখলো বোঞ্জ 'দিয়ে প্রয়োজনীয় 
হাতিয়ার, পাত ও অন্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে । এর অনেক পরে মানুষ লোহা গলাতে 
ও ঢালাই করতে শিখলো এবং লোহা দিয়ে প্রয়োজনণয় হাতিয়ার, পান্ন ও অস্ত 
শঙ্ব তৈরী করতে 'শখলো । 

এভাবে মানুষ খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে রূপান্তারত হলো খাদ্য উৎপাদন- 
কারীতে ৷ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ বৈস্লবিক পাঁরবর্তন সাধন করলো 
এবং এ কাজের মধ্য দিয়ে সে নিজেকেও শিক্ষিত করে তুললো । প্রস্তর ঘূগের 
অসহায়, অন্ঞ অবপ্থা, বর্বর অবস্থা আর মানুষের থাকলো না। আদিম যৌথ 
সমাজব্যবস্থার বিকাশের এট হলো একটি 'দক, আরও একাঁট 'দক রয়েছে । সে 
দিকাট হলো শ্রমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার ফল এবং এটাই সমাজে নব বিকাশের 
সত্রপাত করলো । আগে একটা সমগ্র উপজাতির বা গোম্ঠীর উৎপাদন ক্ষমতা 
সমস্ত উৎপাদকের ন্যনতম প্রয়োজনও মেটাতে পারতো না । কিন্তু আদিম যৌথ 
সমাজের 'বকাশের একটা স্তরে দেখা গেল যে, উৎপা'ঁদকা শীন্তর বিকাশের ফলে 
মানুষ উদ্বৃত্ত জিনিসও উৎপন্ন করতে আরম্ভ করলো-যারা কাজ করতো তারা 
তাদের প্রয়োজন মেটাবার জানস তো তৈরণ করতোই, এমনকি তারা আরও বেশি 
জানিস উৎপন্ন করতো । এই উদ্বৃত্ত জীনিসই সমাজে প্রথম নিয়ে এলো 'বানময় 
প্রথা, আর তার সঙ্গে স্গে শ্রম বিভাগ এবং 'বাঁনময়ের ফলেই উদ্বৃদ্ত 'জানিস 
রূপান্তারত হলো পণ্যে । এই গাঁতধারার একটা উদাহরণ দিয়ে এখ্গেলস 
গলখেছেন ই পিশুপালক উপজাতিগুলি সাধারণ বর্বরদের থেকে পৃথক হয়ে 
পড়ে । এই হচ্ছে প্রথম বিরাটাকার সামাঁজক শ্রমাবভাগ । এই পশহপালক 
উপজাতগুলি বাকি বর্বরদের চেয়ে শুধু অধিক পাঁরমাণে খাদ্যই উৎপাদন 
করতো না, তারা বেশি বৈচিন্রোর খাদ্যও তৈরী করতো । অপরদের চেয়ে অনেক 
বোঁশ পাঁরমাণে তাদের শুধু দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী ও মাংসই ছিল না, পরম্তু 


ছিল চামড়া, পশম, ছাগলের লোম এবং ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের ফলে অধিকতর 
পারমাণে প্রচালত তন্তু বস্ত্র ৷ এটাই সর্বপ্রথম নিয়ামত বিনিময় সম্ভব করলো । 
২০০০০ সূচনায় নিজের নিজের গোত্র প্রধানদের মারফত একাঁট উপজাতি অপর 
একটির সধ্গে বিনিময় চালাতো । কিন্তু যখন পশুযুথগ্াল স্বতন্ত্র সম্পাত্ততে 
পাঁরণত হতে লাগলো তখন থেকে ব্যান্তদের মধ্যে বানময় ক্রমশঃ বাড়তে থাকে 
এবং শেষ পর্যন্ত এটাই হয়ে উঠলো একমান্ত ধরন” । ( পারবার, ব্যান্তগত 
মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপাত্ত )। 

এই উদ্বৃত্ত জিনিস থেকে মানুষের মনে আর একটা ধারণা জন্মালো যে, 
যাঁদ অন্যকে দিয়ে কাজ করানো যায় তাহলে নর্জে কোন কাজ না করে অন্যের 
শ্রমের ফলে সৃষ্ট এ উদ্বৃত্তের উপর নিভ'র করেই সে জীবন কাঁটয়ে দিতে 
পারবে । তা ছাড়া বিনিময় ব্যবস্থা চালু হবার পর এক একটা উপজাতির সমস্ত 
সদস্যের দোনিক কাজের পাঁরমাণও বাড়লো । তাদের দরকার হলো আরও বেশি 
শ্রমশান্তর । এই শ্রমশান্তর জোগানের জন্য চললো উপজাতি উপজাতিতে ষুণ্ধ 
এবং যুদ্ধবন্দীরাই জোগালো এই শ্রমশীন্ত । এই যুদ্ধবন্দীরা হলো ক্লীতদাস। 
আগে উপজাতিতে উপজাতিতে যুদ্ধ হতো ধাতু দখলের উদ্দেশ্যে । কিন্তু এখন 
যুদ্ধ হতে লাগলো শুধু ধাতু দখলের উদ্দেশ্যে নয়, নারী পুরুষদের বন্দী করার 
উদ্দেশ্যে এবং এদের শ্রমশান্ত নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য ৷ যুদ্ধে বিজয়ী 
গোষ্ঠী এই ক্লীতদাসদের দিয়ে কাজ করাতো এবং ধাঁরে ধীরে এটাই সমাজের 
উৎপাদন প্রথা হয়ে দাঁড়ালো । 

এত্গেলসের কথায় £ “পশুপালন, কৃষি, গাহস্থ্য 'শিজ্প-- সমস্ত শাখায় 
উৎপাদনের বৃদ্ধিতে মানুষের শ্রমশান্তর পুনরূৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তার 
চেয়ে বোশ 'জানস উৎপাদন করা সম্ভব হলো। এ একই সময়ে এতে গোন্র 
অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী অথবা একক পরিবারের সমস্ত সদস্যের দৌনক কাজের 
পারমাণ বাড়লো । আরো শ্রমশান্তর জোগান বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়লো । এটা 
জোগালো যুদ্ধ $ যুদ্ধবন্দঈদের দাস করা হলো। এঁ বিশেষ এতিহাসিক 
অবস্থায় প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রম বিভাগ শ্রমের উৎপাদিকা শান্ত বাঁড়য়ে অথনং 
সম্পদ বাড়িয়ে এবং উৎপাদনের ক্ষেন্রকে প্রসারিত করে তার ছু পিছ: 
অনিবার্ধভাবেই দাস প্রথাকে টেনে আনলো । প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রম বিভাগ 
থেকে এলো দুটি শ্রেণীতে সামাজিক 'বিভাগ-_মালিক ও ক্লীতদাস, শোষক ও 
শোঁষিত।” ( পারবার, ব্যান্তগত মালিকানা ও রাগ্ছ্ের উৎপাত্ত )। 

এ ভাবেই ঘটলো আদিম যৌথ সমাজের দাস সমাজে উত্তরণ আর তার 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শ্রেণীর আবিভ্শব ও শোষণের আবিভাব । 

কিন্তু যুদ্ধ বন্দীদের ক্রীতদাসে পাঁরণত করার সথ্গে সঙ্গে ক্লীতদাসদের 


৫ 


দাবিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা "দল, ধাতে তারা বিদ্রোহ না করতে পারে এবং 
পাঁলয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই 
প্রয়োজনীয়তার দাবি মেটানোর জন্য স্ট করা হলো সশস্ত্র বাহিনী, আজকে 
যাকে বলা হয়ে থাকে “পুঁলসবাহন৭” । তখন সমাজে দুটো শ্রেণী প্রধান হয়ে 
দাঁড়ালো--দাস আর দাস-মালিক । এদের মধ্যে সংঘর্ষও দেখা দিল । দাস- 
মালিকদের শোষণের বিরুষ্ধে দাসরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতো ॥ এখানেই স্পন্ট 
হয়ে উঠলো দুটো শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম । দাসদের কার করতে হয় দাস- 
মালিকদের জন্য । দাস-মািকেরাই উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক । এই 
নতুন সমাজকে তখন দ?টো উদ্দেশো নিজেকে সংগঠিত করতে হলো 2 প্রথমতঃ 
তাকে সংগঠিত করতে হলো বাঁহঃশন্তুর আক্লমণের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়তঃ তাকে 
সংগঠিত করতে হলো দাসদের উপর দাস-মালিকদের কর্তৃত্ব, গুভুত্ব বজায় রাখার 
জন্য । যে হাতিয়ার বা যে যন্তের সাহায্যে এই নতুন সমাজ নিজেকে সংগাঠিত 
করলো সোঁট হলো রাণ্ট্রন্তর। দাস সমাজেই শ্রেণধর আবিভণৰ ও রাষ্ট্রের 
আবিভাব । 

লেনিনের কথায় ঃ “এমন একটা সময় ছিল যখন কোন রী ছিল না। 
যখন ও যেখানেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ দেখা দেয়, যখন শোষক ও শোঁষত দেখা 
দেয় তখনই রাষ্ট্র দেখা দেয় ।৮***"সমাজে খন এমন এক বিশেষ ধরনের 
লোক দেখা দেয় যাদের একমান্র কাজ হলো শাসন চালানো এবং শাসন চালানোর 
জন্য যাদের বলপ্রয়োগের ও জোর করে অন্যদের ইচ্ছাকে আয়ত্তে আনার বিশেষ 
যম্ত্র কারাগার, বিশেষ বাহিনী সৈনাদল ইত্যাদ দরকার হয়, তখনই রাষ্ট্র দেখা 
দেয়, ...ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই এবং যেখানেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ দেখা 
দিল অর্থাৎ সমাজ এমন কয়েকটি দলে বভস্ত হলো যাদের মধ্যে কেউ কেউ চির- 
কাল অনাদের শ্রমের ফল হস্তগত করার মতো ত'বস্থায় থাকে, যেখানে কিছু 
লোক অন্যদের শোষণ করে, তখনই মানুষের প্রাতি বলপ্রয়োগের বিশেষ যন্ত্র 
ধহসাবে রান্ট্র দেখা দল” | ( “রাষ্ট্র” প্রবন্ধ )। 

এভাবেই সমাজে প্রথম শ্রেণী বিভাগ দেখা দল, দেখা দল শোষণ, দেখা 
দিল দাস আর দাস-মালিকদের মধ্যে, অর্থাত গরিব আর ধনীর মধো শ্রেণী 
সংঘর্ষ ; দেখা দিল রাশ্ট্র। মানব সমাজের বিকাশের গাঁতিধারায় এই শ্রেণ' 
বিভাগের, শোষণের, শ্রেণী সংঘর্ষের বা শ্রেণী সংগ্রামের ও রাণ্টের রুপান্তর 
ঘটেছে। 


ও 
শোষণের আবিভাৰ 


শোষণ কথাটর সথ্গে আমরা সকলেই পাঁরাঁচত। শোষণের 'বাভন্ন রূপ 
আমরা দেখাঁছ । গ্রামাণ্লে কৃষকদের, গ্রামের গারবদের শোষণ করছে জাঁমদার- 
জোতদারেরা, শহরাণুলে, কলবারখানায়, খনিতে শ্রীমকদের শোষণ করছে কল- 
কারখানার, খানর মালিকেরা অথণৎ পশজপাঁতরা। অফিসে আঁফসে কমণচারী- 
দের অথাৎ মধ্যবিত্রদের শোষণ করছে মাঁলকেরা । শ্রাসক, কৃষক, মধ্যবিত্ব-_ 
সবাই শোষিত হচ্ছে । এরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে হাড়ভাঞ্গা পাঁরশ্রম করে, 
কিন্তু ওরা নিজেদের অভাব অনটন দূর করতে পানে না, নিজেদের জীবিকা 
নির্বাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারে না__অনাহার, অর্ধ।হার, অকাল মত্যু এদের 
জীবনের চিরসাথণ | এদের এই অবস্থা কেন £ এদের এই অবস্থার কারণটা হলো 
এই যে, এদের শ্রমের ফল অন্যরা আত্মসাৎ করে নেয় । গায়ের রন্ত জল করে এরা 
সমাজে যা উৎপন্ন করে তার আধিকাংশই অন্য লোকেরা লুটে নেয় । সমাজে এক 
শ্রেণীর লোকেরা যখন অপর শ্রেণীগুির শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, তাদের 
মেহনতের ফলে উৎপন দ্রব্যসামগ্রর উপর নিজেদের মালকানার দ্বত্ব প্রাতম্ঠিত 
করে তখনই সেটা শোষণেব রূপ ধারণ করে। কিন্তু এই শোষণের উৎসটা 
কোথায় ? এটা নাহত রয়েছে সমাজের উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার রুপের 
মধ্যে ৷ অপর শ্রেণীগালর শ্রমের ফল সমাজের কোন একাট 'বশেষ শ্রেণী কর্তৃক 
আত্মপাং করা হচ্ছে কি না তা নির্ধারিত হয় সমাজের উৎপাদনের উপায়ের 
মালিকানার রূপ, সম্পান্ত সম্পকের, উৎপাদন সম্পকেরর প্রকীতি দিয়ে ॥ উৎপা- 
দনের উপায়ের মালিকানাটাই হচ্ছে এখানে প্রধান বস্তু । 

আঁদম যৌথ সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায় ছিল সমাজের অধিকারে ।. 
তখন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ছিল অত্যন্ত আদম ধরনের । এবং তারই ফলে 
দেখা দিয়োছিল উৎপাদনের উপায়ে সমাজের মালিকানা । মানুষের পক্ষে তখন 
একক চেষ্টায় বন্য জন্তু ও প্রকীতর সঞ্চে সংগ্রাম করা সম্ভব হতো না। জীবন- 
ধারণের জন্য আদিম ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে মানুষকে তখন দলবদ্ধভাবে কাজ 
করতে হতো এবং একত্রে কাজ করার ফলে উৎপাদনের উপায় ছিল সকলের 
সাধারণ সম্পাত্ত, আর তারা সবাই লে ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক । উৎপা- 
দনের উপায়ের উপর তখন বিশেষ ব্যান্ত বা গ্রুপের আঁধকার ছিল না, ঠিক 
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তেমনি উৎপন্ন দ্রব্যও কোনো বিশেষ ব্যাস্ত বা গ্রুপ আত্মপাৎ করতে পারতো না। 
তাই তখন কোনো শ্রেণ। ছিল না, ছিল না কোন শোষণ । 

১৯১৭ সাল্পের মহান নভেম্বর বিপ্লবের পর রুশ দেশে প্রাতম্ঠিত হলো 
সমাজতান্নক সমাজব্যবস্থা ॥ “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পর্ব ইওরোপের, 
এশিয়ার কয়েকটি দেশে এবং আমোঁরকা মহাদেশের একটি দেশে প্রীতাশ্ঠিত হয়েছে 
সমাজতান্তক সমাজব্যবস্থা ৷ গড়ে উঠেছে সমাজতান্বিক দনিয়া, সমাজতা্ন্ুক 
শাবির । এই সমাজতাম্ক সমাজে উৎপাদনের উপায় সমাজেরই আধিকারে, 
সমাজেরই সম্পাত্ত। এই সমাজে উৎপাদনের উপায়ের উপর কোনো ব্যান্তগত 
মালকানা নেই। এখানে উৎপাদনের উপায়ের উপর সমাজের মালকানা 
প্রাতম্ঠিত। এখানে উৎপাদনের উপায় কোন ব্যস্তীবশেষের বা গ্রপের সম্পান্ত 
নয়, সমগ্র সমাজই উৎপাদনের উপায়ের মালিক | এখানে মানুষের দ্বারা মান'ষের 
শোষণের অবসান হয়েছে । এখানে উৎপন্ন দ্রব্য বাল হয় যে ষে-রকম পাঁরশ্রম 
করছে সেই ভাবে-_এই ব্যবস্থার মূলনীতি হলো এই-_“যে কাজ করবে শাসে 
থেতে পাবে না” এখানে শোষণ নেই সত্য, কিন্তু শ্রেণীর আস্তত্ব আছে। 
প্রলেতাঁরয়েতের পাশাপাঁশ পরাঁজত বুর্জোয়া শ্রেণী আছে, তাদের আঁ্তত্ 
লুপ্ত হয়ে যায়নি ৷ তাই সমাজতন্ত্র সমাজেও শ্রেণী বিরোধ আছে, আছে শ্রেণা 
সংগ্রাম । সমাঞ্জতন্ত্র সমাজ যখন কামউীনস্ট সমাজের স্তরে পেশীছবে তখন সেটা 
হবে শ্রেণহন সমাজ যেখানে উৎপাদন পদ্ধীতর নীতি হবে প্রত্যেকের কাছ 
থেকে তার সাম অনুযায়ী নেওয়া এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী 
দেওয়া |* 

আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা_ এই দয়ের 
মাঝে মানবজাতির ইাতহাসে আর যে যে সমাজব্যবস্থা দেখা দয়েছে__দাস সমাজ- 
ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং ধনতান্দক সমাজব্যবস্থা তার প্রত্যেক" 
[টিতেই উৎপাদনের উপায়ের উপর প্রাতাণ্ঠিত রয়েছে ব্যান্ত বশেষের বা গ্র“পের, 
সমাজের মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার মালিকানা । এই তিনটি সমাজব্যবস্থায়ই উৎপা- 
দনের উপায়ের উপর সমাজের মালকানা নেই, আছে সংখ্যান্পের মাঁলকানা । 
ফলে যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক তারা সেই মালিকানার আঁধকার বলে 
অন্যের উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করতে সক্ষম এবং এটাই তারা করে থাকে । তাই 
এদের পক্ষে অন্যের শ্রমের ফলের উপরই জাবনধারণ করা সন্ভব হয় ; অন্য কথায় 
এরা, উৎপাদনের উপায়ের মালিকরা অনাদের অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় থেকে 
বঞ্চিত মানুষদের শ্রমের ফল ভোগ করেই জীবনধারণ করে। এটাই হচ্ছে 
শোষণ। কিন্তু এই ব্যবস্থার উদ্ভব হলো কি করে ? 

প্রথমতঃ উৎপাঁদকা শান্তর (উৎপাঁদকা শান্তর মধ্যে দুটো জিনিস আছে-_ 
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একাঁট হলো উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আর একাঁট হলো উৎপাদনে আভিজ্ঞ ও 
শ্রমকুশল জনগণ । স্তাঁলনের কথায় £ “উৎপাদনের যে যন্ব্ুগঁলর সাহায্যে 
বৈষাঁয়ক দুব্যাদ উৎপাঁদত হয়, ষে জনগণ উৎপাদন আভঙ্ঞতা এবং শ্রম দক্ষতার 
বলে উৎপাদনের ঘন্বগুলি ব্যবহার করে এবং বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে-_ 
এই সব মিলে সমাজের উৎপার্দিকা শান্ত গাঠত হয় |” ) বিকাশধারায় খন 
সমাজে শ্রম বিভাগ দেখা দিল এবং তার বিকাশ ঘটলো তখন এই শ্রমাবভাগই এক 
একটা গোটা উপজাতির আদম যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাঙ্গন সৃষ্ট করলো 
এবং সেই ভাত্গনের ফলে উৎপাদনের উপায়ের মাঁলকানা ধীরে ধীরে বিশেষ 
করে ব্যস্তিবর্গের এবং গ্রুপের হাতে চলে যেতে লাগলো । এর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা 
দিল উৎপন্ন দ্রব্য ব্যান্তগতভাবে দখল করার প্রথা, কেননা যারাই উৎপাদনের 
উপায়ের মালিক তারাই আত্মসাৎ করলো উৎপন্ন দ্রব্য । পশুযূথ ষখন উপজাতির 
সাধারণ আধকার থেকে এক একাট পাঁরবারের প্রধানদের মালিকানায় চলে গেল, 
যখন চাষের জামি আলাদা আল্লাদাভাবে এক একাট পরিবারের জন্য নাট হলো, 
যখন কারগার শিল্পের আবিভণব ঘটলো তখন তার সঙ্গে সথ্গে উৎপন্ন দ্রব্যও 
সর্বসাধারণের সম্পাত্ত থাকলো না, তাতে ব্যান্তগত দখলই কায়েম হলো, দেখা 
দল ব্যান্তগত সম্পাত্ত। 

এই প্রসত্গে আরো লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সমাজে ব্যান্তুগত সম্পাত্বর 
আবিভ্বের সথ্গে সত্গে শুর? হলো উৎপন্ন দ্রব্যের পণ্যে রূপান্তর_-এই 
্াক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করেছে ধনতাশ্িক সমাজে, যেখানে সমস্ত উৎপন্ন দ্ুব্যই 
পণ্যের রূপধারণ করেছে । 

কতকগদাল উৎপন্ন দ্রব্যের যখন অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে 'বানময় ঘটে 
তখনই সেগুলিকে আমরা পণ্য বাল । এই পণ্য হচ্ছে অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের 
সঙ্গে বিনিময়ের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য । পণ্য হলো প্রথমতঃ এমন একটি বস্তু যা 
দিয়ে মানুষের কোনো একটা চাহিদা মেটে ; দ্বিতীয়তঃ এ হলো এমন একটা বস্তু 
যার সঙ্গে অন্য বস্তুর বাঁনময় চলে । উৎপন্ন দ্রব্যের এই পণ্য রূপান্তর সম্পর্কে 
এঞ্গেলস লিখেছেন £ “গবাদ পশুষ্থ ও 'বলাস দ্রব্য গনয়ে ব্যান্তগত সম্পাত্তর 
আবিভভাবের ফলে বাভন্ন ব্যন্তির মধ্যে বিনিময় প্রচালত হলো, উৎপন্ন দ্রব্য 
রূপান্তরিত হলো পণ্যে” ( পরিবার, ব্যান্তগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উপাত্ত )। 

সমাজের উৎপাদন খন ছিল মূলতঃ সম্ান্টগত, তখন ভোগ দখলও হতো 
ছোট বড় গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রুব্যাঁদ প্রত্যক্ষভাবে বণ্টন করে। এ কথা ঠিক 
যে, এই সমণ্টিগত উৎপাদন অত্যন্ত সংকর“ গণ্ডির মধ্যে চলতো | উৎপাদকেরা 
তখন নিজেদের মধ্যে নিজেদের উৎপাদনের কাজকর্মের আদান-প্রদান করতো, 
কিন্তু তখনো উৎপন্ন দ্রব্যের 'বানময় দেখা দেয়নি । যখন ব্যান্তগত সম্পাত্ত বিকাশ 
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লাভ করলো তখন সম্পাণ্তির মালিক দেখলো ষে, যে-সব উৎপন দ্রব্য সে আত্মসাৎ 
করেছে তার সবটাই তার নিজের জন্য প্রয়োজন নয়, তখন সে সেগুলি অন্য 
উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য 'বানময় করতে আরম্ভ করলো । 

এর পাঁরণাম হলো সংদূর-প্রসারী । এঞ্গেলসের কথায় £ “উৎপাদকেরা ষেই 
নিজেদের উৎপন্ন জিনিস আর প্রত্যক্ষভাবে ভোগ না করে বানময়ের মধ্যে একে 
হাতছাড়া করলো, অমাঁন তারা এর উপর দখল হারালো । সে উৎপন্ন দ্রব্যের কি 
গাঁত হবে সেটা তারা আর জানতে পারতো না এবং এমন একটি সম্ভাবনা দেখা 
দিল যাতে একাঁদন উংপাদকের বিরুদ্ধেই উংপন্ন দ্রবাকে প্রয়োগ করা হবে, তাদের 
শোষণ ও পাঁড়নের মাধ্যমর:পে ব্যবহৃত হবে ।» ( পরিবার, ব্যান্তগত মালিকানা 
ও রান্ট্রের উৎপাত্ত )। 

এখ্গেলস এ গ্রন্থে আরও বলেছেন £ “পণ্য উৎপাদনের সথ্গেই এলো নিজ 
নিজ কারবার হিসাবে ব্যান্তগত কৃষকদের জাঁমচাষ, অন্প পরেই আসে জামতে 
ব্যাস্তগত মালিকানা । তারপর এলো মুদ্রা ; এই সর্বজনীন পণ্য যার বানময়ে 
সব পণ্যই পাওয়া যায় । কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কার করার সময় মানুষ ঘ:ণাক্ষরেও 
বুঝতে পারোন ষে, তারা এমন একাঁট নতুন সামাজিক শান্ত সৃন্টি করছে, এমন 
একটা সব্জনীন শান্ত সাঁন্ট করছে, ধার কাজে সমগ্র সমার্জ মাথা নোয়াতে 
বাধ্য |” 

পণ্য বানময় এবং মুদ্রার প্রচলনের ফলে সম্পাত্তর মালিকানা এসে কেন্দ্রী- 
ভূত হলো অল্প কয়েকজনের হাতে, আর অন্য সবাই সম্পাত্ব থেকে বাত 
হলো । ব্যান্তগত সম্পাত্তর বিকাশের অবশ্যন্ভাব' পারণাঁত হিসাবে সমাজে দেখা 
দিল বিত্তবান আর বিত্তহীনের দল । 

ধদ্বতীয়তঃ, শ্রমাবভাগের আর একটা দিক আছে । শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার 
শ্রীবাদ্ধর সঙ্গে শ্রমাবভাগ যু্ত । আগে একটা সমগ্র উপজাতির উৎপাদন ক্ষমতা 
সমস্ত উৎপাদকের ন্যানতম প্রয়োজনও মিটাতে পারতো না, কিন্তু সমাজের 
ণবকাশের একটা স্তরে উৎপ1দিকা শান্তর উন্নয়নের ফলে শ্রম উদ্বৃত্ত জিনিসও 
উৎপন্ন করতে আরম্ভ করলো -যারা কাজ করতো তারা তাদের প্রয়োজন মেটাবার 
জানস তো ট৩রী করতোই এমন কি তারও বোঁশ 'জাঁনস উৎপন্ন করতো । তাই 
তখন এই সম্ভাবনাই দেখা দিল ষে, যাদের হাতে রয়েছে উৎপাদনের উপায়ের 
মালকানা তারা শ্রম না করেই অন্যের শ্রমের উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাৎ করতে পারবে 
এবং এই সন্ভাবনা খন বাস্তব হয়ে উঠলো তখন তারাই এর সুযোগ গ্রহণ 
করলো । এরই ফল হিসাবে সমাজে প্রথম দেখা 'দল দাস ব্যবস্থা । দাস ব্যবস্থাই 
হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের প্রথম রূপ | 

দাস ব্যবস্থায় দাস-মালিকরাই উৎপাদনের উপায়ের মালক | তারাই দাসদের 
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্দয়ে উৎপাদনের কাজ কাঁরয়ে নেয় । তারাই দাসদের শোষণ করে, তারাই দাসদের 
মালিক । শোষণের এটাই হচ্ছে প্রথম রূপ । এরপর এলো মধ্যযগে অর্থাং 
সামদ্ততাম্তিক সমাজে ভ্‌মি-দাপত্ব,আর আধুনিক ধূগে অথ৭ং ধনতান্ত্রিক সমাজে 
মজার শ্রম । ভূমি-দাসত্বের যুগে জমি অর্থাং উৎপাদনের উপায়ের মালিক ছিল 
জাঁমদারেরা, তারা ভূমিদাসদের ( সাফর্দের ) মালিক ছিল না সত্য কিন্তু জাঁমর 
মালিকানার দৌলতে তারা ভূমিদাসদের শ্রমের ফলের বিরাট অংশ আত্মসাং 
করতো । মজুরি-শ্রমের ব্যবস্থায় প*ঁজপাতরা মজুরদের শ্রমের ফলের বিরাট 
অংশই আত্মসাৎ করে । এখানে মনে হবে যে শ্রামকেরা স্বাধীন, তারা দাসদের 
মতন মালিকের সম্পান্ত নয়, আবার ভূমিদাসদের মতন জমির সঙ্গে বাঁধাও নয়। 
কিন্তু এখানে উৎপাদনের উপায়সমূহ প'হাজপাঁতদের আঁধকারে এবং শ্রামকরা 
উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে বণিত। পশুজিপাতদের কাছে নিজেদের 
শ্রম বিক্রি করেই তাদের জীবনধারণ করতে হয় এবং উৎপাদনের উপায়ের মালিক 
হিসাবে প'ণাজপাতরা শ্রীমকের ফলের বিরাট অংশ আত্মসাং করে । 

এই হচ্ছে শোষণের 'বাভন্ন রূপ । কিন্তু শোষণের রূপ যতই বাভন্ন হোক না 
কেন, তার মূল কথা হলো £ যারা উৎপাদক তারা তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনণয় 
দ্রবোরও বোশ দুব্য সামগ্রী উৎপন্ন করে এবং যারা উৎপাদক নয় তারা উৎপাদনের 
উপায়ের মালিকানার দৌলতে প্রকৃত উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্ুব্য আত্মসাৎ করে। 


$ 


বুজেয়। সমাজের শ্রেণীসমূহ 


শোষণ-াভাত্বক সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভন্ত। এই শ্রেণগুলি আবার দুটো 
ভাগে বিভত্ত--একটা ভাগে রয়েছে সমাজের প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলি বা মূল 
শ্রেণীগযাল, আর একটা ভাগে রয়েছে যে শ্রেণীগাঁল প্রধান বা মূল শ্রেণ৭ নয় । 
আমরা সেই শ্রেণীগুলিকেই প্রধান বা মূল শ্রেণী বলে থাকি যাদের ছাড়া সমাজের 
উৎপাদন পদ্ধতি টিকে থাকতে পারে না। আবার সমাজের উৎপাদন পদ্ধাত অনু- 
যায়ই এ সব মূল শ্রেণীর আবিভাব | দাস-সমাজে দাস-মালিক আর দাসেরাই 
ছল দুটি মূল শ্রেণ; সামন্ততান্তিক সমাজে মল শ্রেণী দুটি ছিল সামন্ত প্রতুরা 
আর ভ্‌মিদাসেরা ; বুর্জোয়া সমাজে এ দুটি হলো প*জিপতিরা আর শ্রমিকেরা । 
এদের মধ্যে একটা শ্রেণী হচ্ছে শোষক শ্রেণী, তারাই উৎপাদনের উপায়সমহের 
মালিক, তাদের হাতেই সমাজের রাষ্টক্ষমতা, তারা সমাজের কর্তৃত্ব করে, আর 
একটা শ্রেণী হচ্ছে শোঁষত শ্রেণী । এই দুটো শ্রেণীর সম্পকর হচ্ছে পরস্পর- 
বিরোধী সম্পর্ক । যেমন পচুজিপতিরা তাদের মুনাফার পাহাড় বানাবার জন্য 
শ্রীমকদের দিয়ে বোশ বেশি উৎপাদন করায় এবং তাদের ঘতদূর সম্ভব কম মজদারি 
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দেবার চেষ্টা করে। শ্রীমকেরা নিজেদের বাঁচার মতো মজুরির জন্য লড়াই করে। 
এই দুই শ্রেণীর অর্থনোতক স্বাথ পরস্পর-বিরোধী এবং এর ফলে এই দুই 
শ্রেণীর মধ্যে চলে সংগ্রাম । দাস-সমাজে দাস-মালিক আর দাসদের মধ্ো, 
সামন্ততান্তুক সমাজে সামন্ত প্রভু আর ভ্াম-দাসদের মধ্যে এই সংগ্রাম চলোছল। 
বৃজেয়া সমাজে এই সংগ্রাম চলছে বুর্জোয়া আর প্রলেতারয়েতের মধ্যে । 

ন্তু শোষণ-ভীত্তক সমাজে এই মূল শ্রেণীগুলি, এই পরম্পর-বিরোধ? 
সম্পকের শ্রেণীগু'ল ছাড়াও এদের পাশে অন্যান্য শ্রেণীও থাকে । যেমন দাস- 
সমাজে ছিল মুস্ত কৃষক ও কারগর, পণাঁজবাদী সমাজে বুঞ্জেণয়া ও প্রলেতারি- 
য়েত ছাড়াও রয়েছে মধ্যাবত্তরা, কৃষকেরা, এবং বহ্‌ দেশে জামদারেরা । 

বুজেয়া সমাজে মূল শ্রেণী দুটো হলো পশীজপাঁতরা (বুর্জোয়া) আর 
শ্রীমকেরা ( প্রলেতারিয়েত )। মল উৎপাদনসমূহের মালিক হচ্ছে বুজৌয়ারা । 
তারা শ্রামকদের শোষণ করে জীবনধারণ করে । প+ুজিবাদী সমাজে তারাই 
হচ্ছে শাসক শ্রেণী । তারা যে বিরাট ধন সম্পদ আত্মসাৎ করে তার সুষ্টা হচ্ছে 
শ্রীমকেরা-_এই শ্রামকেরাই হচ্ছে প”ুজিবাদ সমাজে প্রধান উৎপাঁদকা-শান্ত । 
এই শ্রীমকেরা হচ্ছে সেই শ্রেণৰ যারা উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা থেকে 
বাঁণত--জীবনধারণের জন্য এরা নিজেদের শ্রম 'বারু করতে বাধ্য হয় । মনে 
রাখা দরকার যে, ধনতান্তক বিকাশের সাধারণ নিয়ম হিসাবেই এদের, এই 
আধুনিক শ্রীমক শ্রেণীর আঁবভব ঘটে, ধাঁনক বা শ্রমিকের ইচ্ছার উপর 
এদের আঁবভাব 'নভ'র করে না। এই শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে চলে বুয়া 
শ্রেণণর সংগ্রাম ; মাকস-এত্গেলস রচিত “কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো”র ভাষায় £ 
“বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্তত্ব ও আধিপত্যের মূল শত হল পশজির সৃষ্টি ও 
বৃদ্ধ ; পাঁজর সৃম্টি আবার নিভ'র করে মজার শ্রমের উপর | মজুরি শ্রম 
সম্পূর্ণভাবে মজরদের মধ্যেকার প্রাতযোগতার উপর প্রাতাঁচ্চত। ঘন্ত্রীশজ্পের 
যে অগ্রগতি বুজেণয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রামদের 
প্রতিযোগিতা হেতু (বা প্রতিযোগিতার দরুন উদ্ভ্ত ) বিচ্ছন্নতার জায়গায় 
আসে সাঁম্মলন হেতু (বা সমাবেশের দরুন উদ্ভূত) বিগ্লবশ এঁক্য। সুতরাং সে 
'ভীত্তর উপর দাঁড়য়ে বু্জোয়াশ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন সামগ্রী দখল করে, 
আধ্ঁীনক শিজ্পে বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই 'ভীত্বটাই কেড়ে নিচ্ছে। 
তাই বুর্জোয়া সৃষ্টি করছে সবোপরি তারই সমাধি-খনকদের। বুজেণয়ার পতন 
এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুই সমান আনবার্য । 

কিন্ত? এমন কোনো পশ্জবাদী দেশ নেই যেখানে সমাজ শুধু এই দুটি 
শ্রেণী নিয়েই-বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত নিয়েই গ্রাঠত। এ রকম 'শবশুষ্ধ 
রূপে” পশীজবাদের আঁ্তত্ব কোথাও কখনো ছিল না এবং এখনো নেই । একথা 
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ঠিক যে ধনতন্ত্ের বিকাশধারায় জাতীয় অর্থনীাতর সকল শাখায় পুঁজ অনু- 
প্রবেশ করে এবং সে-সব শাখায় রুপান্তরও ঘটায়, কিম্তু পুজি কোথাও পুরনো 
অর্থনৈতিক রূপগ্দীলকে এক আঘাতে সম্পূর্ণভাবে ধংস করে দেয় না। 
“বিশুদ্ধ” পুঁজিবাদী সমাজ কোথাও খুজে পাওয়। যাবে না। তাছাড়া প*াঁজ- 
বাদী সমাজে দীর্ঘকাল ধরেই সামন্ত সমাজের অবশেষ বিরাজ করতে থাকে । 

সেজন্যই আমরা দেখতে পাই যে বহু বুর্জোয়া দেশে জাঁমদারেরা বিশাল 
[বশাল জাম দখল করে রয়েছে । এই সব জাঁমদার প'হাজবাদণী পন্থায় তাদের 
জামদারব অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করে, কৃষিকার্ষে প*ীজবাদের অনপপ্রবেশের 
ব্যবস্থা করে এবং নিেরা পুজিবাদী-জামদার হয়ে ওঠে । এই সব জমিদারের 
পাশেই রয়েছে জোতদারেরা আর কৃষকেরা । কৃষকদের মধ্যে আবার স্তর ভেদ 
আছে । কৃষকদের মধ্যে রয়েছে ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, গারব কৃষক ও 
ক্ষেতমজ্‌র বা কাষমজুর | শ্রেণী হিসাবে কৃষক হচ্ছে শোষিত শ্রেণী, অবশ্য 
কৃষকের 'বাঁভন্ন স্তরের ক্ষেত্রে শোষণের মান্লাও 'বাভন্ন । কৃষকদের এই স্তর ভেদ 
সম্পকে ভাব্তের কাঁমউীনিস্ট পাট (মাকসবাদী)-র কর্মসূচীতে যে কথাগুলো 
বলা হয়েছে তার উল্লেখ করলে এই বিষয়টা সহজে বুঝা যাবে । 

এ কর্মসূচীতে বলা হয়েছে £ 

“..আমাদের কৃষক সমাজ এই ধরনের একটি জনসমণ্টি নয় ; এটাও 
সীবাঁদত যে, ধনতন্্ কৃষক সমাজের মধ্যে চূড়ান্ত ভাবেই অনপ্রবেশ করেছে 
এবং তাদের মধ্যে নার্দষ্ট স্তর ভেদ 'ানয়ে এসেছে । তাদের বাভল্ন অংশ 
গবগ্লবে বাঁভন্ন ভামকা গ্রহণ করে থাকে । কীষমজ:র ও গারব কৃষক হচ্ছে 
গ্রামীণ পাঁরবারের শতকরা ৭০ ভাগ এবং তারা জামদারদের দ্বারা নিম্শভাবে 
শোষিত ; বর্তমান সমাজে তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের জনোই তারা হবে শ্রামক 
শ্রেণীর মূল মিন্ব। 

মাঝা?র কৃষকও গ্রামাগুলের তেজারতাঁ মধনের, সামন্ততাম্নরক ও ধনতান্জরক 
জমিদারদের এবং ধনতান্বিক বাজারের লংঠের শিকার হয় ; গ্রামীণ জীবনে 
জমিদারদের আ'ধপত্য মাঝাঁর কঁষকদের সামাজিক মর্যাদার উপর এমন অসংখ্য- 
ভাবে আঘাত করে যে তারা গণতাঁন্ক মোর্চার আস্থাভাজন "মন্ত্রে পারণত হয় ৮ 
( ১০২ নং ধারা ) 

“ধনী কৃষক হচ্ছে কৃষক সমাজের মধ্যে আর একটি প্রভাবশালী অংশ । এ 
বষয়ে সন্দেহ নেই বে. কংগ্রেসী কীষ সংস্কারে তাদের কোন কোন অংশ উপকৃত 
হয়েছে এবং স্বাধীনতা-উত্তর নতুন রাজত্বে তারা কিছুটা লাভবানও হয়েছে । 
তারা ধনতান্লিক জাঁমদারে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং তাদের 
ক্ষেতের কাজের জন্য ভাড়ায় কৃষিমজুর নিয়োগ করার দরুন কৃষিমজ:রের প্রাত 
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বরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। এ সব সত্বেও গুরুতর করের বোঝা, শিজপ- 
জাত পণ্যাদির চড়া দাম ও মূূদ্রাষ্ষীতি তাদের অনবরত বিব্রত করে, তাদের 
ভাবষ্যতকে করে আনশ্চিত। বিদেশী ও ভারতীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের 
দ্বারা কবলিত বাজারের লুটের শিকার হবার কারণে ধনী কৃষক প্রায়ই বুজোয়া 
জমিদার সরকারের অনুসৃত পাঁড়নমূলক নাতিসমূহের বিরদ্ধে চলে আসে । 
সেজন্য মোটামুটিভাবে তাদেরও গণতান্দিক মোর্চায় নিয়ে আসা যেতে পারে এবং 
জনগণতান্তক বি*্লবের মিত্র হিসাবে রাখা যেতে পারে” । (১০৩ নং ধারা ) 

কৃষক ছাড়াও তাদেরই পাশাপাশি রয়েছে মধ্যবতাঁ শ্রেণী যাদের বলা হযে 
থাকে পোঁট বুর্জোয়া । পারশ্রম করে এদের জরদীবকা নির্বাহ করতে হয়--এরা 
কাজ করে ছোট ছোট দোকানদার, ছোট ছোট ব্যবসায়ী হিসাবে, আফিসে, 
আদালতে, সরকার দফতরে এরা সাধারণত কাজ করে কমণচারী হিসাবে, 
বিদ্যায়তনে কাজ করে অধ্যাপক; অধাাপকা, শিক্ষক, শিক্ষিকা [হসাবে । পশজি- 
বাদী সমাজে এরাও শোষণ যন্মের শিকারে পরিণত হয় । 

ভারতের কাঁমউীনিষ্ট পার্ট (মাক্সবাদী )-র কর্মস.চীতে এদের সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে ঃ 

“শহরের মধ্যবতাঁ শ্রেণী এবং অন্যান্য মধ্যবত শ্রেণীও - যাদের বেতন 
পর্ষাপ্ধ নয়, অন্যানা স[ত্রে উপার্জনও খুব সামান্য--তারাও বিদেশী একচেটিয়া 
মূলধনের সঙ্গে আপস ও জমিদারদের সথ্গে মিন্রতার পথে ধনতান্তরক বিকাশের 
পথ অনুসরণকারী বুজৌঁয়া জমিদার শাসনের অধীনে দারুণ দুভোগ ও দুদর্শা 
ভোগ করে । খাদ্য, বস্নম ও জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের নিত্য উধর্ব 
মুখী দাম-_উচ্চ বাঁড় ভাড়া, ছেলেমেয়েদের শক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং রাষ্ট্র 
কর্তৃক আরোপিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্লমবর্ধমান চাপ--এ সব কিছুই 
তাদের কঠোরভাবে আঘাত করছে । বেকারী হচ্ছে আর একি আভশাপ ঘা 
1নরন্তর তাদের ব্যাতিবাস্ত করছে । এই শ্রেণী গণতান্ক মোর্চার মিত্র হতে 
পারে এবং হবে ; বিগ্লবের সপক্ষে তাদের নিয়ে আসার জন্য সর্ব তোভাবে চেষ্টা 
করা দরকার |” ( ১০৪ নং ধারা ) 

এ ছাড়া বুর্জোয়া সমাজে আর একটা স্তরও আমরা দেখতে পাই যাদের বলা 
হয়ে থাকে লুদ্পেন প্রলেতারয়েত | 

কাঁমউানষ্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এ্গেলস এই লঃশ্পেন প্রলেতারিয়েত 
সম্বন্ধে লিখোছণেন ৪ 

“পুরানো সমাজের নিষ্নতম ম্তর থেকে 'ছিটকে পড়া যে সব লোক 'নাক্িয়- 
ভাবে পচছে সেই সাম্াজক আবর্জনাটিকে, সেই শবপব্জনক শ্রেণকে' শ্রামক 
বঙ্লব এখানে ওখানে আন্দোলনের মধ্যে ঝেশটয়ে নিয়ে আসতে পারে ; 'কন্তু 


৯৬ 


এদের জীবনযান্রার ধরনটা এমনই ষে তা প্রাতীক্রয়াশল যড়ধন্দের ভাড়াটে 
হাতিগারের ভমকার জন্যই তাদের অনেক বোঁশ তোর করে তোলে ।৮ 

এই “নাবাজক আবর্জনা” সম্বন্ধে মাকসি তাঁর “ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ 
থেকে ১৮৫০ গ্রন্থে তৎকালীন ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকাবের সচল রাক্ষবাহিনর 
(৬10116 508105) স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রস্গে লিখেছেন ৪-_ 

“এদের আঁধকাংশই ছিল ল:ম্পেন প্রলেতা"রয়েত, সব বড় শহরেই যারা শিজ্পে- 
রত প্রলেতারয়েত থেকে সংস্পম্টভাবেই গ্বতম্ত্র এক জনতা, চোর ও সব রকষের 
অপরাধীদের যোগান আসে যাদের মধ্য থেকে ; সমাজের ডীঁচ্ছস্টজীবী এমন সৰ 
লোক--যাদের 'নীর্ট কোনো বাঁত্ত নেই ; যারা ভবঘুরে, যাদের চাল নেই 
চুলোও নেই ; যে জাতির তারা অন্তুভূর্ত তার সভ্যতার মান্রা অনূষায় তাদের 
[ভিতর ইতরাবশেষ থাকলেও তারা কিছুতেই নিজেদের লাঙ্জারোন চাঁরন্র হারায় 
না (1.2222:0201--ইতালিতে জনসংখ্যার ভিতরে শ্রেণীছুত লুশ্পেন প্রলেতারখয় 
লোক । স্বেচ্ছাচারী সরকারেরা প্রাত 'বিগ্লবধ উদ্দেশ্যে তাদের বারবার ব্যবহার 
করেছে-_ লেখক )। একেবারে নমনীয়, এমন কাঁচা বয়সে অস্থায়ী সরকার এদের 
বাহনভুক্ত করোছিল এই জন্য বে নিভর্টকতম কায'কলাপ ও চরমতম আত্মত্যাগও 
যেমন, তেমাঁন আবার জঘন্যতম গণ্ডাঁম ও নিকৃষ্টতম দুনশত--সবই এদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল ।» 

আমাদের দেশের নকশালপন্থীরা সত্তর দশকে বলতো যে, লুষ্পেন হলেও 
এরা তো প্রলেতারয়েতের মধ্য থেকে এসেছে এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে এরা হচ্ছে 
গ্রলেতারিয়েতের মি । 

কন্তু কি ধরনের মিত্র এরা ? 

এঞ্গেলস তাঁর “জার্শীনতে কৃষক যুদ্ধ” গ্রন্থের মুখবন্ধে এই মিত্রের প্রশ্ন 
সম্পকে লিখেছিলেন £ 

“সম্ভাব্য সমর্থকদের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট হল সমাজের সমস্ত শ্রেণীর 
লোচ্চা লুখ্পেন হাঘরের দল যারা হল সমাজের নর্'মার গাদ । এদের মূল ঘাঁট 
হল শহরে শহরে । এই উচ্ছঙখল জীবগ,লোকে আত সহজে কেনা যায়, এবং 
এরা একেবারে নিলক্জ । ফরাস? শ্রমিকেরা যে দেয়ালে দেয়ালে লিখেছিল “ল্‌ট- 
বাজদের খতম করো” (১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের সময় শ্রীমক বিক্ষোভ ও 
আন্দোলনের সুযোগে শহরের লুম্পেন হাঘরেরা ব্যাপকভাবে লুটতরাজ শুরু 
করেছিল । তাদের উচ্ছৃঞ্খলতায় অতিষ্ঠ হয়ে শ্রমিকেরা আওয়াজ তুলেছিল “ল্‌ট- 
বাজদের খতম করো”--লেখক ) তার কারণ ব্যাম্তগত সম্পাত্তর প্রাতি শ্রমিকদের 
ভান্ত শ্রদ্ধা নয়, তারা সাঁঠকভাবে বুঝোছিল যে এই গুণ্ডার দলকে তাদের মধ্য 
থেকে ঝেশটয়ে 'বিদায় করে দেওয়া আবশ্যক । যে নেতা এই সমস্ত মঞ্তানদের 


১৭ 
শ্রেণী_-২ 


রক্ষী হিসাবে ব্যবহার করে অথবা এদের সমর্থনের উপর 'নিভ'র করে, তারা শুধু 
এই কাজাঁটরই দ্বারা আন্দোলনের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে দায়ী ছয় ।” 

এক্গেলসের এই বন্তব্য থেকে এটা ভালো-ভাবেই পরিংকার হচ্ছে যে, লৃশ্পেন 
প্রলেতারিয়েতদের সংগ্রামের বাহন হিসাবে কাজে লাগানো এবং এই সামার্জক 
আবর্জনার সমর্থনের উপর নির্ভর করার অর্থ হলো শ্রামকশ্রেণীর বিস্লবী 
আন্দোলনের প্রতি বি*বাসঘাতকতা করা । ল:ম্পেন প্রলেতারিয়েত কি রকম 
“বিপজ্জনক শ্রেণী” এবং কাদের স্বার্থে ভাড়াটে বাহন? 'হিসাবে কাজ করে,তার 
বিশদ [বিবরণ মার্কস দিয়েছেন তাঁর “লুই বোনাপার্টের অন্টাদশ রুমেয়ার” 
গ্রন্থে । এই গ্রম্থে মার্স ফ্রান্সে লুই বোনাপার্টের ক্ষমতা দখলের কাহিনী 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দোখয়েছেন যে, লুই বোনাপাের রাম্ট্র ক্ষমতা দখলের আঁভ- 
যানে প্যাঁরসের লুষ্পেন প্রলেতাঁরয়েতরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভ্মকা পালন 
করেছিল। এদের নিয়েই লুই বোনাপার্ট তার “দশই ডিসেম্বরের সামতি” গঠন 
করেছিল । এ তো গেল উনাঁবংশ শতকের কথা । আমাদের এই বিংশ শতকেই 
জার্মানিতে নাংস+ নায়ক হিটলার জাম্ণনির লহশ্পেন প্রলেতারয়েতদের 'নয়ে 
গঠন করেছিল তার ঝাটকা বাহিনী ব্রাউন শার্ট। ইতালীতে এদের নিয়েই 
ফযাঁসস্ট নায়ক মৃসোলনী গড়ে তুলোছিল তার ব্যাক শার্ট বাঁহনণ । আমাদের 
এ পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিম্ত সন্ত্রাসের দিনগঁলতে এই লুম্পেনদের নিয়ে 
কংগ্রেসী শাসকেরা গড়ে তুলেছিল তাদের মস্তান বাহনী । 

বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী পার্থক্যের এই হচ্ছে চিত্র । এ চিন্ন খুব জাঁটল। 
এ কথাটা শ্রামক শ্রেণীর বিস্লবণী পার্টিকে মনে রাখা দরকার তার সঠিক কর্ম- 


নীতি ও কর্মকৌশল নিধারণের সময় । 


€& 
রাষ্ট্রের আবির্ভাব 


মানব সমাজের বিকাশের মধে/ই রাস্ট্রের বিকাশ ঘটেছে । সমস্ত রাজনণাতির 
গোড়ার প্রত্ন, মূল প্র্ন হলো রাষ্ট্র । এট হলো মানব সগরাজের জীবনে সর্বাঁধক 
জাটল প্র“ন। এই প্রণনাটি ভালোভাবে বুঝবার, এর মর্মবস্তু, এর তাৎপর্য 
উদ্বাঁটত করবার চাবিকাঠি আমরা পাই শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীসংগ্রামের মাকর্সায় 


তত্বের মধ্যে । 
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মানব সমাজের বিকাশের ধারার মধ্যে রাষ্ট্রের বিকাশ সম্পরকে এগ্গেলস 
লিখেছেন £ “বপ্তুবাদী ধারণা অন[ষায়৷ শেষ বিচারে ইতিহাসে নির্ধারক উপা- 
দান হচ্ছে প্রত্যক্ষ জীবনের উৎপাদন ও পুনরুংপাদন । কিন্তু এ ব্যাপারাটির 
প্রকীত হচ্ছে 'দ্বাবধ । একদিকে জীবনযান্রার উপকরণ-_খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয় 
এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উত্পাদন ; অপর 'দিকে মানব জাতির জোবক 
উৎপাদন, বংশ বৃদ্ধি। একটি বিশেষ এতিহাসিক যুগে একাঁট বিশেষ দেশে 
মানুষ যে সমস্ত সামাঁ্জক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাস করে, সেগুলি এই দ্বাবিধ 
উৎপাদনের দ্বায়া নির্ধারিত হয় ঃ একদিকে শ্রমের বিকাশের অপরাদকে পাঁরবারের 
বিকাশের স্তর দিয়ে । শ্রমের বিকাশ যত কম হয় এবং উৎপন্নের পাঁরমাণ ও 
সেইহেতু সমাজের স*পদ যত সীমাব্ধ হয়, তত বোঁশ সমাজ্ব্যবস্থা কৌলিক 
সম্পর্ক দিয়ে পার্চালত মনে হয়। কিন্তু কৌলিক বন্ধনের 'ভাত্ততে গাঠ 
এই সমাজ কাঠামোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদদিকা শান্ত ক্রমশঃ বাড়তে থাকে ; সো 
সঙ্গে বিকাশ পায় ব্যন্তগত মালিকানা ও বানময়, ধনের অসাম্য, অপরের শ্রম- 
শান্ত ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং তার ফলে শ্রেণী বিরোধের 'ভীত্ত £ নবজাত 
সামাঁজক উৎপাদনগ্ীল কয়েক পুরুষ ধরে পুরাতন সামাজিক সংগঠনকে নতুন 
অবস্থানগালর সঞ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেগ্টা করে, অবশেষে উভয়ের এই গর- 
মিল থেকে আসে পাঁরপূর্ণ বিপ্লব । কৌলক বন্ধনের 'ভাত্তে গড়ে ওঠা 
পুরাতন সমাজ নবজাত সামাজক শ্রেণীগলির সংঘাতে চুরমার হয়ে যায়; তার 
জায়গায় দেখা দেয় রাষ্ট্র ?হসাবে সংগাঠিত একাঁট নতুন সমাজ - এখন নিম্ন, 
ইউনিটগুলি আর কৌলিক গোম্ঠী নয়-_আণন্পালক গোম্ঠী । এরুপ সমাজে পারি- 
বারিক প্রথা পুরোপঠীর মালকানা প্রথার অধীন এবং যে শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী 
সংগ্রাম এ যাবৎকাল সমগ্র লিখিত ইতিহাসের মর্মবস্তু, সেটা তার মধ্যে অবাধে 
বিকাশ পেতে থাকে ।” (“পাঁরবার, ব্যান্তগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপান্ত” 
গ্রন্থের ১৮৮৪ সালের ভূমিকা )। 

এত্গেলসের এই বন্তব্য থেকে এই ধারণাই সস্পন্ট হয় যে, সমাজ বিকাশের 
াবশেষ একটা স্তরেই রাম্ট্রশীস্তর উদ্ভব এবং মানব সমাজের হীতিহাসে এমন একটা 
সময় ছিল যখন রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না। যখনই সমাজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
বিভন্ত হলো, দেখা দিল শোষক ও শোষিত শ্রেণী এবং তার সঞ্গে সঙ্গে শ্রেণী 
বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম, তখনই দেখা দিল রাষ্ট্র নামক সংস্থা । রান্ট্রের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত রয়েছে সমাজে 'বাভন্ন শ্রেণীর আস্তত্ব । 

সমাজ বিকাশের ধারায়ই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরন দেখা 
দিয়েছে । সমাজে যখন কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না, তখন রাষ্ট্র বলেও কিছ? 
ধছল না। সমাজ খন শ্রেণীবিভন্ত সমাজে রূপান্তাঁরত হলো তখনই দেখা দিল 
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রাষ্ট্র। প্রাচীনকালে অর্থাৎ দাস সমাজব্যবস্থায় এই রাম্দ্র ছিল দাস-মাঁলিক 
নাগারকদের রাষ্ট্র ; মধ্যযুগে এই রাষ্ট্র ছিল সামম্ত আঁভজাতবর্গের রাষ্ট্র, আর 
আমাদের যুগে অর্থাং ধনতন্ত্ের যুগে রাষ্ট্র হচ্ছে বুজোঁয়া শ্রেণীর রাশ্ট্র । সমাজ 
ব্যবস্থায় যারা খন মূ শোষকশ্রেণী, তখন সেই সমাজের রাষ্ট্র হচ্ছে সেই 
শ্রেণীর হ!তে অন্য প্রেণঈদের উৎপড়ন করার ঘন্ত বিশেষ । 

মাকসের গতে, রাম্ট্রী হচ্ছে শ্রেণগত শাসনের যন্ত্রবিশেষ | এক শ্রেণীর দ্বারা 
আর এক শ্রেণীর উপর 'নিষাতন চালাবার, উৎপখৃড়ন চালাবার যন্ত্র হচ্ছে রাস্ট্র। 
এক শ্রেণীর উপর আব এক শ্রেণীর আধপত্য অটুট রাখার যন্ধ হচ্ছে রাম্ট্র। 
শ্রেণগত আ'ধপত্য প্রাতষ্ঠার, সেই আধিপত্য কায়েম রাখার, অনয পদানত শ্রেণী- 
গুলিকে একটি শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীনে রাখার যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র । 

সাধারণতঃ শ্রেণশীবভন্ত সমাজে রাষ্ট্রকে দেখানো হয়ে থাকে ন্যায় ধর্মের 
প্রতীক 'হসাবে, “নোতিকবোধের বাস্তব রূপ হিসাবে, প্রজ্ঞাঃ প্রাতীচত্র ও বাস্তব 
রুপ” হিসাবে, আবার কোথাও এমবারক শান্তর আধার হিসাবে । কিন্তু রাষ্ট্রে 
আসল রূপ তা নয়। রাস্ট্রের উদ্ভবের মধ্যেই রাষ্ট্রের আসল চেহারা পারিস্ফে 
হয়ে ওঠে । যখন ও যেখানেই সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা 'দিয়েছে, দেখা দিয়েছে 
শোষক ও শোষত শ্রেণী, তখনই সেখানে দেখা 'দিয়েছে রান্ট্র। রাম্টের সঙ্গে 
অথগাৎগীভাবে জাঁড়ত রয়েছে 'বাভন্ন শ্রেণীর আঁস্তত্ব, শোষক ও শোঁষতের 
অস্তিত্ব । 

এখ্গেলসের কথায় £ 'রান্ট্র মোটেই বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাপিয়ে 
দেওয়া একটি শান্ত নয়, সেই সঙ্গে হেগেল ঘা বলতেন, সেইভাবে “নোতিক ভাবের 
বাস্তবতা” প্রজ্ঞর প্রাতমূতি” ও বাস্তবতাও একে বলা যায় না। পরন্তু এটা 
[বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে সমাজ থেকেই উদ্ভূত ; সমাজ [ানজের ভিতরকার 
সমাধানহীন বিরোধগনীলর মধ্যে একেবারে জাঁড়য়ে পড়েছে, এমন অনপনেয় দ্বন্দে 
সে বিভন্ত ধার নিরাকরণ করতে সে অক্ষম-_এই অবস্থার স্বীকৃতি হলো রাষ্ট্র । 
কন্তু যাতে এইসব বিরোধ, বিরোধী অর্থনৈোতিক স্বার্থ সম্বালত শ্রেণীগুঁলি 
[নিজেদের এবং সমাজকেও 'নগ্ফষল সংগ্রামের মধ্যে ধবংস করে না ফেলে তার জন্য 
দরকার হলো এমন একটা শান্ত-যা আপাতদ্ন্টিতে সমাজের উধের্ব থেকে এই 
সংগ্রামকে সংঘত করবে, একে শৃঙ্খলার চৌহদ্দির মধ্যে রাখবে | এবং এই যে 
শীস্ত সমাজ থেকে উদ্ভতে হয়ে তার উধের্ব নিজেকে প্রাতাত্ঠত করে এবং ক্রমাগত 
সমাজ থেকে পৃথক হতে থাকে, সেই শান্তই হ'লা রাম্ট্র ।* ( পারবার, ব্যান্তগত 
মালিকানা ও রান্ট্রের উৎপাত্ত ) 

এঁ গ্র্থে এখ্গেলস আরও বললেন £ “যেহেতু রাম্মের আবিভাব শ্রেণী 
বরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকে, সেই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণ? 


২০ 


শাবরোধের মধ্যেই, সেঙ্জন্য রাষ্ট্র হলো সাধারণত সবচেয়ে শান্তশালী ও অর্থ- 
নশীতর ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারণ শ্রেণীর রাষ্ট্র ; এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজন্শীতর 
ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপাীঁড়ত শ্রেণীর দমন 


ও তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে ।” 

এখ্গেলসের এই মন্তব্য সম্পর্কে লোনন তাঁর “রাষ্ট্র ও বিপ্লব” গ্রন্থে 
লখোছলেন £ “এখনে রাম্ট্রের এরীতহাসিক ভূমিকা ও তার তাংপর্ষের প্রশ্নে 
মাক“সবাদের মূল চিন্তাধারা আঁভিব্য্ত হয়েছে পাঁরপর্ণ স্পম্টতায় ৷ রাষ্ট্র হলো 
শ্রেণীবিরোধের-_-অমশমাংসেয়তার ফল ও আভিব্যান্ত । রাস্ট্রের উদ্ভব হয় সেই- 
থানে, সেই সময় এবং সেই পাঁরমাণে- যেখানে, যে সময় এবং যে পাঁরমাণে 
বাস্তব ক্ষেন্নে শ্রেণী বিরোধের সমাধান হতে পারছে না। এবং বিপরাঁতে রাষ্ট্রের 
আস্তিত্ব প্রমাণ করে ষে, শ্রেণীবিরোধ অমনমাংসেয় |” 


রষ্ট্র হলো সাধারণত সবচেয়ে শান্তশালী ও অর্থনশীতর ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী 
শ্রেণীর রাশ্ট-_এঞ্গেলসের এই বন্তব্যের সারবন্তা ধনতন্্রী সমাজেই অত্যন্ত 
পাঁয্সকারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে । ধনতন্ত্রী সমাজে সবচেয়ে শাস্তশালী ও অথ- 
ন৭তর ক্ষেত্রে প্রভৃত্বকারন শ্রেণী হলো ধানকশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণী । তাহ 
ধনতন্শ সমাজে ষে রাণ্ট্র আমরা দেখাঁছ, সে রাষ্ট্র হচ্ছে ধাঁনক শ্রেণীর রাষ্ট্র_ 
বৃজোঁয়া রাম্ট্র। বুর্জোয়া শাসকের এই রাষ্ট্রকেই গণতন্তের শ্রেম্ঠরূপ বলে 
প্রচার করে থাকে । এই রামষ্ট্রেই নাক গণতন্দের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে । আমাদের 
ভারত-রান্ট্রের কর্ণধারেরাও এই বথা বলে থাকেন । মাসলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গণ- 
তন্ত্র হলো ধনতন্তী সমাজে শাসকশ্রেণীর গণতন্ত্র যাকে সাধারণ কথায় বলা হয়ে 
থাকে বুজেঁয়া গণতন্ত্র । এ কথা ঠিক যে, “সামন্ততম্বের তুলনায় বুর্জোয়া 
গণতন্ত্র হচ্ছে এক বিরাট এাতহাসিক অগ্রগাঁত, তা সত্বেও বুর্জোয়া গণতন্ত্র 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সংস্থা বশেষ_এ গণতন্ত্র চরম ভণ্ডামতে ভরপুর এবং 
ধনিকদের জন্য এটা একটা স্ব+ কিন্তু শোষিতের জন্য, গরিবদের জন্য এটা হচ্ছে 
একটা ফাঁদ; এটা হচ্ছে শোষিতদের, গরিবদের প্রবনা করারই সংস্থা বিশেষ । 
ধনতন্বের ধূগে এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।” ( লোনন ঃ প্রলেতারীয় 
শবপ্লব ও দলত্যাগণী কাউতা্ক )। 


রাষ্ট্রী সম্পকে মাকস ও এখ্গেলসের তত্বকথা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে 
সবচেয়ে গণতাশ্ক বুর্জোয়া 'রিপাবাঁলকও বুর্জোয়াদের দ্বারা শ্রামকশ্রেণীর 
নিষ্পেষণের যন্ত্র ছাড়া আর বছ: নয় । বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র ক্ষমতার আধার হচ্ছে 
প্লিস, সশস্ত্র বাহিনী, আর আমলাতন্ত্র; এরা জনগণ থেকে পৃথক, এরা জন- 
গণের বিরুদ্ধে । 


২৯ 


এঞ্গেলস রাষ্ট্রের সাধারণ বোশিষ্ট্যের কথা তাঁর “পরিবার, ব্যান্তগত মাঁলিকান। 
ও রাষ্ট্রের উৎপাঁণ্ত” গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 

এঙ্গেলসের কথায় ঃ “পুরাতন গোল্প-সংগঠনের বিপরাতে, রাষ্ট্র প্রথমতঃ 
গ্রজাদের আগ্ালক 'ভাত্বতে ভাগ করে ।..আণ্লিক 'ভাত্বতে নাগাঁরকদের সং- 
গঠনই সমস্ত রাষ্ট্রের একাঁটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । £গ্বতীয়তঃ একট পাবাঁলক 
ক্ষমতার (যা সামাঁজক শান্তর) প্রাতষ্ঠা যা সশস্ন বাহনশরূপে সংগঠিত জাতর 
সঞ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলছে না। এই বিশেষ পাবলিক ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ছিল, 
কারণ সমগ্র জনসংখ্যাকে নিয়ে একটি গ্বয়ংচাঁলিত অস্ব্রপাঞ্জত সংগঠন শ্রেণী- 
[বিভাগের সময় থেকে আর সম্ভব ছিল না। জনসংখ্যার মধ্যে ক্লীতদাসরাও ছল ঃ 
এথেন্সের ৯০,০০০ নাগাঁরক ৩,৬৬,০০০ ক্লীতদাসদের বিরুদ্ধে ছিল একটি 
সুবিধাভোগী শ্রেণী । এথেনীয় গ্ণতম্দ্ের গণফৌজ ছল ব্লীতদাপদের বিরুদ্ধে 
জাভজাতদের এক পাবালক ক্ষমতা--যা দাসদের সংযত রাখত ; 'কন্তু নাগাঁরক- 
দের সংযত রাখার জন্য একটি পীলসবাহনপও প্রয়োজন ছিল." *** ৷ প্রত্যেক 
রাম্টেই থাকে এই পাবালক ক্ষমতা ; এতে শুধুমান্র অস্ত্রধারী লোক থাকে না, 
আরও থাকে নানা বৈষয়িক লেজুড়-_জেলখানা ও বাভন্ন রকমের বাধ্যতামূলক 
প্রীত্ঠানসমূহ-_এ সবের কিছুই গোন্-ভাত্তক সমাজে ছিল না ।***৮ 

“এই পাবাঁলক ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার নাগারকদের কাছ থেকে 
চাঁদা ট্যাক্স । গোন্ন সমাজে এইসব ব্যাপার একেবারে অজানা, কিন্তু আজকের 
দিনে আমরা এর অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ । সভ্যতার অগ্রগাতর সহ্গে 
শুধু ট্যাক্সে আর কুলায় না ; রাষ্ট্র তখন ভবিষ্যৎ হুশ্ডি দেয়, থাণ করে---রাম্দ্রীয় 
হাঁণ |...» 

“পাবলিক ক্ষমতা ও ট্যাক্স ধার্য করার আধকারের বলে এখন রাজপুরষেরা 
সমাজের সংস্থা হিসাবে সমাজের উধের্ব ওঠে । গোত্র প্রথার বাভন্ন সংস্থা যে, 
্যাধীন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রদ্ধা পেত, এরা তা যাঁদও বা পেত তবুও তাতে আর 
সন্তুদ্ট থাকতো না ; তারা এমন একটা ক্ষমতার বাহন যা ক্লমেই সমাজের কাছে 
[বজাতীয় হতে থাকে এবং তাই তাদের প্রাত শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য বিশেষ বিশেষ 
আইনের সাহায্য নিতে হয়, যেগুলির জোরে তারা বিশেষ বিশেষ পবিন্রতা ও 
জলগ্বনীয়তা ভোগ করে। সভ্য রাষ্ট্রের সবচেয়ে আনাড়ী পুলিস কর্মচারীরও 
কর্তৃত্ব হচ্ছে গোত্র সংগঠনের সমস্ত সংস্থার চেয়ে বৌশ ; কিন্তু সভ্যতার যুগে 
সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা ও শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক অথবা সেনাপাঁতও বেশ ঈর্ষা 
করবেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক গোল্ন-প্রধানকে যিনি কোন পাঁড়ন না করে আবিসংবাদিত 
শ্রদ্ধা পেতেন। শেষের জন সমাজের মাঝখানে প্রাতিষ্ঠিত অথচ অন্য জন সমাজের 
বাইরে ও তার উধের্ব কিছু একটার প্রাতানাঁধত্ব করার চেষ্টা করতে বাধ্য ।” 


৬ 


এত্গেলসের এই বন্তব্যের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্টাগুলি সংস্পন্ট হল্ল 
উঠেছে । সেই বৈশিষ্টাগ্ীল হলো £ 

(১) জনপদের ভীত্বতে বা আণ্ালক 'ভীত্ততে নাগাঁরকদের বা জনসংখ্যার 
সংগঠন ; 

(২) নিপণড়ন চালাবার পাবাঁলক ক্ষমতা বা সামাজিক শান্তর আম্তত্ব ; 

(৩) এই পাবাঁলক ক্ষমতাকে বা সামাজিক শান্তকে টিকিয়ে রাখার জন্য কর 
ধার্ষের ও আদায়ের বিশেষ ক্ষমতা । 

রাষ্ট্রের এই তিনাঁট বোশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলে রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ বুৰা 
সহজ হয় । তা হলে রাষ্ট্রের মূল বথা হলো শ্রেণী-শাসন ৷ “ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
আধকাংশ রান্ট্রেই দেখা যায় ষে, নাগাঁরকদের আঁধকার স্থির হয় ধন সম্পাপ্ত 
অনুপাতে এবং এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে, রাম্্র হচ্ছে 
বিত্তহখন শ্রেণীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'বত্তবান শ্রেণীর একটি 
সংগঠন |” ( এখ্গেলস ) 

এই সংগঠনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে বিত্তবান শ্রেণন সমাজে নিজের 
শাসন ও শোষণ বজায় রাখে । তাই রাম্ট্র হচ্ছে ঃ 

_-অন্য শ্রেণীদের উপর একটি শ্রেণীর শাসন বজায় রাখার যন্ত্র ;--একাঁটি 

শ্রেণীদ্বারা অপর শ্রেণীগূলির উপর িনপগড়ন চালাবার যন্ত্র ; অন্য 

পদানত শ্রেণীকে একটি শ্রেণীর প্রভুত্বাধীনে দাঁবয়ে রাখার যন্ত্র । 


৬ 
রাষ্ট্রের সারবস্ত কি? 


সমাজ 'বকাশের ধারার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সাববন্তুটা সুষ্পন্ট হয়ে উঠেছে । 
সমাজের অর্থনোতিক ক্ষেত্রে যে শ্রেণীর প্রভুত্ব, বর্তৃত্ব বিরাজ করে সেই শ্রেণীর 
রাজনৌতিক ক্ষমতাই হলো বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রযন্তের মূল কথা এবং এই রাজ- 
নৌতিক ক্ষমতাই প্রভুত্বকারা শ্রেণী 'নজের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার 
জন্য ব্যবহার করে৷ সেইজন্যই মার্কস ও এখ্গেলস তাঁদের 'বাভন্ন লেখার মধ্য 
দিয়ে বারবার এই কথাই বলেছেন যে, রাম্ট্র এক শ্রেণীর হাতে অপর শ্রেণীর 
নিপাঁড়নের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় ৷ রাষ্ট্র হলো শোষকশ্রেণীর হাতে উৎ- 
পণড়নের যম্র, নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বজায় রাখার যন্ঘ, অন্য পদানত শ্রেণী- 


ছও 


গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে রাখার যন্ত্র । এই যন্নের নানান ধরন দেখা যায় 
রাষ্ট্রের আবিভণব ও বিকাশের মধ্যে । শোষণের রূপ পালটানোর সঞ্চে সঞ্গে 
রাষ্ট্রের রূপও পালাটয়েছে ; শাসনের এই নানান ধরনের, অনেক পাথক্য দেখা 
গেছে, কিন্তু তার স'রবস্তু একই রয়ে 'গয়েছে ৷ যেমন, প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছল 
সববোপার দাসদের দমনের জন্য দাস-মালিকদের রা'্র; মধ্যযুগে, অথাৎ সামন্ত- 
জন্বের যুগে রাষ্ট্র ছিল ভ্ীমদাস কৃষকদের বশে রাখার, তাদের দমন করার জনা 
আঁভজাতবর্গের সংস্থা এবং বর্তমান ঘুগে, অথাৎ ধনতন্বের যুগে আধুনিক 
প্রজাতাম্তিক রাষ্ট্র হচ্ছে পুজি কর্তৃক মজ:রি-শ্রম শোষণের যন্ত্র । আধ্যানক 
দুনিয়ায় মা্কন যৃত্তরাণ্র হচ্ছে বুর্জোয়া শাসকদের মতে সবচেয়ে গণতান্ত্রক 
রাষ্ট্ী। এই তথাকাঁথত £গণতান্ত্িক রাষ্ট্রের সারঝ্তুও সেই মেহনত'জনগণের, 
শোষণ ও নিপাঁড়ন। লেনিনের কথায় £ "রাষ্ট্র প্রভৃত্বের নানান ধাঁচ হতে 
পারে--আলাদা ধাঁচে পশ্ুজর জোর আলাদা আলাদাভাবে দেখা দেয়__বিন্তু 
আসলে ক্ষমতা প*জর হাতেই থেকে যায়, তা সে সীমাবদ্ধ ভোটাধকার হোক 
বানা হোক, কিংবা প্রজাতন্ত্র গণতান্তিক হোক বা না হোক_ আসলে প্রজাতন্ত্র 
ষত বেশি গণতান্ত্িক হয় পুঁজিবাদের শাসন ততই নগ্ন ও নিলঞ্জর্‌পে ফুটে 
ওঠে । দুনিয়াতে সবচেয়ে গণতান্ত্িক রাষ্ট্রের একাঁট হলো মার্কন যবন্তরাষ্ট্র 
তখ্‌ প*জির আধিপত্য, সারা সমাজের উপর মষ্টমেয় কয়েকজন কোঁটপাঁতর 
আঁধপত্য, মান য্ন্তরাস্টরের মতা এত মগ্ন ও এত খোলাখুলি ভাবে দুনীতি- 
পরায়ণ রূপ নেয়ান আর কোথাও” ॥ (€রা্ু” প্রবন্ধ) 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত সমস্ত বুজেণিয়া প্রজাতদ্দেই পশুজিপাতি শ্রেণীর 
তথা বৃঞ্জেয়া শ্রেণীর আধিপত্য ও বর্তৃত্ব বিরাজ করে। এই প্রজাতন্দে 
প*ুজিপাত শ্রেণীই অর্থনশীতর ক্ষেন্রে প্রভুত্বকার শ্রেণী ; জনগণকে শোষণ 
করে নিজেদের মুনাফার পাহাড় বানানোই তাদের লক্ষ্য । এই লক্ষ্য সাধনের 
জন্য তারা জনগণকে দাবিয়ে রাখার, দমন করার আঁভযান চালায় এবং এই 
আঁভধানে তারা রাষ্ট্রযম্মকেই হাঁতয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, তারা হয়ে ওঠে 
রাজনণতির ক্ষেত্রে আধিপত্যকারণ শ্রেণী । তাই শোষণভরা সমাজে রাম্্ী হচ্ছে 
শোষক শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণীদের দমন পণড়নের যন্ত্র । এক কথায় রাম 
হচ্ছে শোষকশ্রেণপর একনায়কত্ব । বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলর পুঁজিবাদ রাষ্ট্রগালর 
রূপ বহযাবাচন্র হলেও 'কন্তু তাদের মর্মবন্তু একই । বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাবে যে এই সব রাষ্ট্র একভাবে না একভাবে অবশ্যধ্ভাবীর্‌পে বুর্জোয়াশ্রেণীরই 
একনায়কত্ব। 

ধনতন্্ সমাজের বিজ্ঞজনেরা (1) অবশ্য বলে থাকেন যে, প্বীজবাদণী 
প্রজাতন্তের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের যে-রূপ বিকাঁশত হয়ে উঠেছে তাতেই একথা 


২৪ 


প্রমাণিত হচ্ছে যে রাষ্ট্র এখনে গণতশ্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশের হাতিয়ার, এই রাচ্টে 
আইনের চোখে সবাই সমান, এখানে সকলেব সভা সমাবেশ করার, সংবাদপন্ত 
প্রকাশের, 'নজ নিজ আঁভমত ব্যস্ত করার স্বাধীনতা বিরাজ করছে। 

এই সব িজ্রজনের আঁভমত যে সম্পূর্ণ ভূল তা পশ্গাজবাদী রাষ্ট্রের *মিস্তু 
ব্যাখ্যা করলেই সংস্পম্ট হয়ে ওঠে । কিন্তু পণ্ীজবাদী রাস্্রির এই মর্সব্তুটা 
কি? এ প্রশ্নের উত্তর লোনন এই ভাবে 'দয়েছেন £ “বণ মান রাষ্ট্রগু'লর মল 
আইন-কানুন ও তাদের শাসন ব্যবস্থা, সভা-সামাতর আঁধকার, অথবা “আইনের 
দৃষ্টিতে সবল নাগাঁরবই সমান+_এই বথা--এই সব যাঁদ ধরেন তাহলে পদে 
পদে বুর্জোয়া গণতন্ফের ভণ্ড/মির প্রমাণ দেখতে পাবেন ; প্রত্যেক সং শ্রেণী" 
সচেতন শ্রামক এই ডণ্ডাঁমর সঙ্গে পারাচত । যত গণতান্মবই হোক লা কেন, 
এমন কোনোও রাষ্ট্র নেই যে রা্ট্রর সাবধানে এমন সব ফাঁক ও রঙ্ষাকবচের 
ব্যবস্থা নেই যাতে 'আইন ও শৃঙ্খলার লঙ্ঘন” হলে শ্রীমকদের ব্রিদ্ধে ৈনা- 
বাঁহনগ নিয়োগ ও সামারক আইন জার ঝরবার সুযোগ বুর্জোয়াশ্রেণীকে দেওয়া 
হয়ান_-'আইন ও শৃঙ্খলার লঙ্ঘন মানে শোঁষত শ্রেণী যাঁদ তার দাসত্বের 
অবস্থা 'লগ্ঘন” করে এবং অ-দাসসূলভ ব্যবহার করতে প্রয়াস পায়।” 
(“প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী ক।উীসা” গ্রন্থ)। 

শ্রীমকদের ন্যায়সঙ্গত ধর্মঘট ভান্তার জন/ বুর্জোয়া শাসকেরা তো ধর্মঘটকে 
বে-আইনধ ঘোষণা করে, সৈন্য প্রেরণ করে, আবার আইন করে ধর্মঘটের 
আঁধকারও কেড়ে নেয় । আর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে তারাই তো সন্ত্রাসের 
রাজত্ব কায়ম করে। সমগ্ত পশঁজবারী রাষ্ট্রে এই চিন্রই তো দেখা যায়! 
বুজেশয়াদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো পরিচালিত হয় বুর্জোয়া আমলাদের দ্বারা, 
বুর্জোয়া পালণমেণ্টের সদস্যদের দ্বারা, বুর্জোয়া বিচারকদের দ্বারা । সব 
দেশেব প'ীজবাদী রাষ্ট্রের চরিন্র বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই তো উদ্ঘাঁটত হয় 
ষে, পীজপাঁতিদের কাছে “দবাধনতার” অর্থই হলো “সম্পাঁত্তর পিত্ত অধিকারের” 
নামে বিত্তবানদের বিত্ত রক্ষা করার, আরও বিত্ত অন করার স্বাধীনতা এবং 
বিত্তহনদের, শ্রীমকদের অনশন মত্যুর স্বাধীনতা । পণ্ুজিবাদী রাশ্টে দিনের 
পর দিন ধনী আরও ধনগ হয়, গারব আরও গাঁরব হয় । জনগণকে ধোঁকা 
দেবার জনা, পণুজিবাদ রাষ্ট্রের কর্ণধা:ররা “গারবা হটাও”র বল আওড়ান, 
আসলে কিন্তু তাঁরা জনগণকে শোষণ কবে পুঁজপাঁতদের আমরী বাড়াবার 
কর্মনীতি অন্সরণ করে চলেন। প“ুজপ?তদের কাছে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার মানে হণো পন্ন-পান্নকাকে নানা কায়দায় ঘুষ দিয়ে কিনে নেবার 
স্বাধীনতা ; তথাকাঁথত জনমত ঠতার ও জনমত জাল করার জন্য টাকা ঢালবার 
স্বাধীনতা । পুজিপাতিদের কাছে নির্বাচনে স্বাধীনভাবে ভোটের অধিকারের 
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মানে হলো নিজেদের শাসন কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ভোট কেনার, ভোটের 
কারচুপ করার, রাশ্টীষন্ত্র ব্যবহার করে সর্বজনীন ভোটাধকারকে নস্যাং করে 
দেবার এবং প্রয়োজনবোধে সমগ্র নির্চনকেই সাজানো নিবণচনে রুপান্তারষ্ত 
করার অবাধ অধিকার । আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, যখনই বুর্জোয়া 
শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতায়, অর্থাৎ প*ুজির ক্ষমতায় আনশ্চয়তার আভাস 
প্রত্যক্ষ করে তখনই তারা সন্প্াসের রাজত্ব ও নিজেদের শ্রেণীর একনায়কত্বকে 
প্রকাশ্যে জাহির করে । নিজেদের সংকাণ্ণ স্বার্থকে এাগয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
এবং মেহনত জনগণকে দমন করার জন্য নিজেদের ঢাকঢোল পিটানো গণতন্ত্রকে 
জবাই করতে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদাঁলিত করতে তারা দ্বিধা করে না। বখন 
[নজেদের স্বার্থের প্রশ্লোজন হয় তখন তারা সংসদীয় গণতন্ত্রকে সারয়ে দয়ে 
তার জায়গায় সামারক একনায়কত্ব বা একেবারে নগ্ন বুজোয়া একনায়কত্ 
প্রতিষ্ঠা করতেও দ্বিধা করে না। এর উজ্জল দণ্টান্ত হচ্ছে ফ্যাসজম-_যার 
উগ্নরূপ প্রতিভাত হয্লৌছিল হিটলারের নেতৃত্বে জার্মীনতে আর মুসোলিনীর 
নেতৃত্বে ইতালীতে । ফ্যাঁসজমের অথ: হলো এই যে চরম সংকটের আবতে' 
নমাজ্জত প*জবাদ তার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য আর উদারনোতক ও গণ- 
তান্ত্রিক আবরণে তার একনায়কত্বকে ঢেকে রাখতে পারছে না এবং প্রকাশ্যে 
হিং, সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্থের রূপে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যে সব 
গণতাশ্তিক রীতিনীতি আইন-কানুন, ন্যায় 'িচারের ধৰজা উীঁড়য়ে নিজের ভাপ, 
নিজের শোষণ ব্যবস্থাকে পশুঁজবাদ এতাঁদন রক্ষা করে আসাঁছল সেই ধবজাকে 
ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে ধবংস করতে সে উদ্যোগ হয়েছে । 
তাই রাষ্ট্রের সারবস্তু হলো অর্থনোতক ক্ষেত্রে প্রভত্বকারী শ্রেণীর রাজনৌতিক 

ক্ষমতা, শ্রেণীশোষণ বজায় রাখার ব্যবস্থা, শ্রেণীগত আধিপত্য প্রাতষ্ঠার এবং 
সেই আধিপত্য বলপ্রয়োগে কায়েম করে রাখার ষন্ত | 

এঙ্গেলসের কথায় £ “যেহেতু রাষ্ট্রের আবিভব শ্রেণী বিরোধকে সংঘত 
করবার প্রয়োজন থেকে, সেই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণী বিরোধের মধ্যেই, 
সেজন্য রাষ্ট্র হলো সাধারণত সবচেয়ে শান্তশালী ও অর্থনীতির ক্ষেন্রে প্রভুত্বকারা 
শ্রেণণর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনশীতির ক্ষেত্রেও আঁধপত্যকার শ্রেণী 
হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপাঁড়িত শ্রেণীর দমনে এবং তার শোষণে নতুন 
হাতিয়ার লাভ করে|» 

লোঁননের বথায় £ সবণপেক্ষা গণতাম্মক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত পাদীজ- 
পাঁতদের হাতে শ্রমজীবীদের দমন করবারই এক যম্ত মাত, পঁদাজপাঁতদের 
রাজনোতিক বর্তৃত্বেরই এক উপকরণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বেরই হাতিয়ার 
মাত £ অন্যরকম দিছ? কখনো হয়ান, হতে পারতও না। গ্রণতান্নক বুর্জোয়া 
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প্রজাতন্বে সংখ্যাগারষ্ঠের শাসনের প্রাতশ্র্ত দেওয়া হয়, সংখ্যাগারম্ঠের শাসন 
ঘোষণা করা হয়, কিন্তু জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর বান্তিগত 
মালিকানাস্বত্ব প্রকাশ্যে বজায় থাকা পর্যস্ত বুজোয়া প্রজাতন্ত্র তার 
ঘোষণা ও প্রাতশ্রতিকে কখনো কার্ষে প্রয়োগ করতে পারে না।” ( তৃতীয় 
আন্তজর্াতক ও হীতিহাসে তার স্থান )। 

আমাদের দেশের কংগ্রেসী শাসকেরা সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা করার বড় বড় কথা 
বলে থাকেন, গাঁরিবী হটাবার নাতির কথাও তাঁরা বলেন। কিন্তু তাঁরা ষে 
রাষ্ট্রের শাসক সে রাম্ট্রের রূপটা ক? আমাদের দেশের রাষ্ট্র হলো বৃহৎ 
বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত বুজেশয়া জামদার রাষ্ট্র । আমাদের দেশের 
রাষ্ট্রের এই হচ্ছে শ্রেণীচারত্র । ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট ( মাক“সবাদী )-র 
কর্মসূচীতে বলা হয়েছে £ “বর্তমান ভারত রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের ও জাঁমদারদের 
শ্রেণীগত শাসনের যন্ত ; এর নেতৃত্বে আছে বৃহ বুর্জোয়ারা-ধনতান্দ্িক 
বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে যারা ক্রমেই বোঁশ বেশি করে বিদেশী 'ফিন্যা্স মূল- 
ধনের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে । দেশের জীবনে রাষ্ট্রের ভ্াঁমকা ও 
কার্যাবলী এই শ্রেণী চরিন্লের দ্বারাই মূলতঃ নির্ধারিত হয়ে থাকে ।” ( &৬নং 
ধারা )। 

আমাদের দেশে রাষ্ট্র হচ্ছে সংখ্যা্গারষ্ঠের উপর সংখ্যালাঘিম্ঠের শাসন- 
শোষণের যন্ত, অর্থাৎ বুজোৌঁয়া ও জাঁমদারদের শাসন-শোষণের যন্ত্র । ভারতে 
কঁমডীনস্ট পাট (মাক সবাদ৭)-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছে £ “গোটা দেশের 
'হিসাবে শ্রামক শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় বুয়া শ্রেণী ও 
তার জাঁমদার মি্ররা অতাব সংখ্যালাঘষ্ঠ অংশ, কিন্তু জাম, মূলধন ও জাবিকা 
নিবাহের সমস্ত উপকরণের উপর মালিকানার জোরে বুর্জোয়া ও তার জমিদার 
মন্তরা শ্রামক, কৃষক ও মধ্যাবত্ত শ্রেণীর উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে থাকে । 
ধনতান্তক রাষ্ট্রশান্ত এবং তার সরকার গণতান্ন্িক পালামেশ্টীয় বাবস্থায় সংখ্যা- 
গাঁরচ্ঠের দ্বারা নির্বাচিত হলেও-_রাজনোতিক ও অথনোতিক মর্মবস্তুর দিক 
থেকে সংখ্যালাঘণ্ঠ অংশেরই প্রাতনিধিত্ব করে ।” (৬৬ নং ধারা)। 

আমাদের দেশের রাষ্ট্র হচ্ছে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত শাসনেরই একটি রূপ । 
এ রাষ্ট্রে যথারীতি উপরতলার শ্রেণীগৃলি গণতন্রের প্রসাদে পরিপু্ষ্ট হয়। 
এখানে “বুর্জোয়া-জামদার রাষ্ট্র ও সরকার এতকাল ধরে যে গণতম্ত কার্যক্ষেত্ে 
প্রয়োগ করে আসছে, তা কার্ধতঃ জনগণের ক্ষেত্রে অস্বীকৃত ।৮ (৭৩ নং ধারা)। 

রাষ্ট্রের এই শ্রেণ? চরিগ্রকেই কংগ্রেসী শাসকেরা সমাজতম্ধের ওড়না দিয়ে 
ঢেকে রাখবার চেচ্টা করে চলেছে । কিন্তু এরা জানে না যে, রাষ্ট্রের সারবস্চু 
সম্পর্কে মেহনতা জনগণ আজকের দিনে বেশ ওয়াকিবহাল । 
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থ 
শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিক। শক্তি 


সমাজে যোদন থেকে শ্রেণীর আবিভণব ঘটেছে, সমাজ যোঁদন থেকে শ্রেণী- 
বভন্ত সমাজে বুপান্তাঁরত হয়েছে সেদিন থেকেই অর্থাৎ আদিম কমিউনিস্ট 
সমাজ ব্যবস্থার পর থেকেই চলছে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর 
সংগ্রাম । সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাভন্ন সমাজে এ সংগ্রাম বিভিন্ন রূপ 
পরিগ্রহ করেছে সত্য বিম্তু মৃলধারাট অপারব্তিতই রয়েছে--সোট হলো 
শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম । এট ই হলো শ্রেণণ সংগ্রাম । 
দাস সগাজ ব্যবস্থায় এ সংগ্রাম ছিল দাস-মালিক আর দাসদের মধ্যে সংগ্রাম । 
সামন্ততান্ত্রক সমাজ ব্যবস্থায় এ সংগ্রাম ছিল সামন্ততান্তিক ভংস্বামী আর 
ভূমদাসদের মধ্যে সংগ্রাম । বর্তমানে অথণং ধনতান্বিক সমাঞ্জ ব্যবস্থায় 
এ সংগ্রাম হচ্ছে পশাজপাত আর শ্রামকদের_বুর্জোয়া আর প্রলেতারয়েতের 
মধ্যে সংগ্রাম । ূ 

সাধা্ণ কথায় শ্রেণণ সংগ্রাম বলতে বঝায় শোষক আর শোষতের মধ্যে, 
উৎপাদনের উপায়সমূহের মালক আর যাদের শ্রম করবার ক্ষমতা ছাড়া আর 
কিছ? নেই সেই শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সংগ্রাম । বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় 
বুজোৌঁয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম । বর্তমান 
সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে সামন্ততন্দের অবশেষ এখনো রয়ে গেছে সেখানে 
জাঁমদার-জোত্দারদের 'বরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামও হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম । তাই 
আমাদের দেশে পশ্জিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের সংগ্রাম, জমিদার-জোতদারদের 
বিরুদ্ধে কৃষবের সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম । 

শ্রেণসংগ্রামের তত্ব ব্যাখ্যা করতে গগয়ে লৌনন লিখেছেন £ “একথাগ্ণীল 
সৃবিদিত , যে, একটা নিদিষ্ট সমাজের ছু লোকের কম প্রচেষ্টার সঙ্গে অন্য 
কিছ লোকের কমপ্রচেন্টার সংঘাত দেখা দেয় । পামাজিক জীবন বরোধে ভরা ; 
ইতিহাসে দেখা যায় শুধু জাতিতে জাতিতে ও সমাজে সমাজে সংগ্রাম নয়, জাতির 
অভ্যন্তরে, সমাজের অভ্যন্তরেও সংঘাত লাগে এবং উপরম্তু পালা করে দেখা 
দেয় [বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, শান্তি ও যুদ্ধ, অচল অবস্থা ও দ্রুত প্রগতি অথবা 
অবক্ষয়ের পর । এই আপাতদশ্যমান বিশ্‌ংখলা ও গোলকধাঁধার মধ্যে নিয়ম- 
বম্ধতা আঁব্কার করার চাঁবকাঠ মার্কসবাদই এনে দিয়েছে । সে চাঁবকাঠি হলো 
শ্রেণীসংগ্রামের তত্ব । (লোনিন ঃ কাল মার্কস প্রবন্ধ )। 

বৃজৌঁয়া সমাজের তাত্বকেরা সমাজে শ্রেণীর আঁ্তত্ব এবং শ্রেণীসংগ্রামকে 
অস্বীকার করেন না। বুর্জোয়া অর্থনীতাবদরা যখন তাঁদের অর্থনৌতক তত্ব 
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ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাম, পণাজ ও শ্রমের কথা বলেন তখনই তাঁরা শ্রেণধর 
আস্তত্ব স্বীকার করেন । জাঁমর মালিক হচ্ছে জমিদার শ্রেণ, প*ুজির মালিক 
হচ্ছে পশুজপাতিশ্রেণী আর শ্রমের মা লক হচ্ছে শ্রামব ও কৃষক । জ'মদায় আর 
কনষকদের মধ্যে, পশ্দাজপাঁত আর শ্রামকদের মধ্যে সংঘাত, সংঘর্ষ ও সংগ্রামকে 
তারা অস্বীকার করেন না। নানা রকম তাঁত্বক ব্যাখা দিয়ে তারা শোষণকে 
আড়াল করে রাখার চেচ্টা করেন নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য । আসলে 
শ্রেণী সংগ্রামের এরীতিহাসিক তাৎপর্য, গ-রুত্ব তাঁরা উপলাদ্ধ করতে পারেন না। 
মাকস ও এঙ্গেলসই প্রথম শ্রেণী সংগ্রামের এীতহাসিক তাৎপর্য ও গ:রুত্ব ব্যাখ্যা 
করেছেন । তারা দেখিয়েছেন যে, “শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালকাশান্ত এবং 
[বিশেষ করে বুর্জোয়া ও প্রলেতারয়েতের মধ্যেকার শ্রেণী সংগ্রাম আধুনিক 
সমাজ বিশ্লবের বিশাল চালক দণ্ডপ্বরূপ 1৮ (বেবেল, 'লবনেকত, ব্রাকে 
প্রমুখের কাছে মার্কস এখ্গেলসের চিঠ--“সানকুলার পন্র”) | 

মার্স ও এখ্গেলস “কামিীনস্ট ম্যানফেস্টোতে” শ্রেণী সংগ্রামের 
এতিহাসিক তাৎপর সম্বন্ধে লিখেছেন £ “আজ পধদ্ত যত সথাজ দেখা 
গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণঈসংগ্রামের হীতহাস” ( এখ্গেলস পরে যোগ 
করেছেন, আদম গোম্ঠগযীলর হীতিহাস, অর্থাৎ জাঁমর উপর যৌথ মালকানা 
সম্বলিত আদম উপজাতি সমাজের ইতিহাস এর মধ্যে পড়ে না)। 

'ছবাধঠন মানুষ ও দাস, প্যান্রশিয়ান এবং শ্লিবিয়ান, জামদার ও ভূমিদাস, 
গিল্ডকতণ আর কারিগর, এক বথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারত শ্রেণণ সর্বদাই 
পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, আবরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে, 
কখনও প্রকাশ্যে ; প্রতিবারই এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের 'বশ্নবণ 
পুনগঠিনে অথবা দ্বন্দবরত শ্রেণীগনীলর সকলের ধংস প্রাপ্তিতে 1". 

“সামন্তসমাজের ধৰংসাবশেষ থেকে আধ্ীনক যে বুর্জোয়া সমাজ জদ্ম 
নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণী বিরোধ শেষ হয়ে যায়ান। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা 
করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের 
নতুন ধরন । 

“আমাদের যুগে অর্থাৎ বুজেয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বতণ্ন বৈশিন্ট্য 
আছে £ শ্রেণী-বিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে । গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি 
বিশাল শন্বু শাবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই 
ধবরাট শ্রেণণতে- বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত ৮ 

মহান ফরাস বিপ্লবের (১৭৮৯) পর থেকে ইউরোপের ইতিহাস একাধিক 
দেশে আত পাঁরচ্কারভাবে উন্ঘাটত করে দিয়েছে ঘটনা-স্লোতের এই আসল 
অন্তর্বস্তটকে- শ্রেণীসংগ্রামকে । মানব সমাজের গাঁতধারা বোঝার চাঁবকাঠি 
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যে শ্রেণীসংগ্রাম তা-ই সংম্পন্ট হয়ে উঠেছে উাঁনশ শতকের ইউরোপের দেশে দেশে 
অসমাপ্ত গণতান্তিক বিস্লবের মধ্য 'দিয়ে, ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের মধ্য 
দিয়ে এবং বিশ শতকে ১৯০৫ সালের রুশ 'বস্লবে ও ১৯১৭ সালের মহান 
নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ॥ শ্রেণীসংগ্রামই ষে ঘটনাধারার হীঞ্জন তা-ই মূর্ত 
হয়ে উঠেছে মহান চীন বিপ্লবে ১৯২৭-এ তার সুচনা আর ১৯৪৯-এ সে- 
বি্লবের সাফল্সয দণীর্ঘস্হায়শ শ্রেণীসংগ্রামেরই পরিণাত । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরবতাঁকালে পর্ব ইউরোপের কয়েকাঁট দেশে এবং এশয়ার কয়েকাঁট দেশে ও 
আমোরকা মহাদেশের পাদদেশে কিউবা সমাজতন্ত্রের প্রাতষ্ঠা শ্রেণী সংগ্রামেই 
ফল । সমাজ-বিকাশের ধারায় শ্রেণীসংগ্রামের এই ভামকা বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । 

শোষক আর শোবতের মধ্যে বিরাজ করছে যে সামাজিক দ্বন্দহ সেই দ্বন্দ 
থেকেই গড়ে ওঠে শ্রেণীসংগ্রাম । সমাজে শোষিত শ্রেণগুলকে যেভাবে জীবন 
যাপন করতে হয়, শোষকের হাতে তাদের যেভাবে নির্যাতিত হতে হয় তাই 
তাদের 'বপ্লবী কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দেয় । ফলে শ্রেণসংগ্রাম আঁনবাষ 
হয়ে ওঠে। 

বুর্জোয়া তত্ববিদেরা মাঝে মাঝে বলে থাবেন যে, সমাজে বিরোধ? শ্রেণণ 
শান্তগলির স্বার্থকে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে, শ্রেণীসংগ্রাম আনিবাধ নয়, 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত পারহার করে তাদের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করা 
যেতে পারে। শ্রেণী ম্বাথের সামঞ্জস্য বিধানের প্রবস্তরা শ্রামক-কৃষককে 
সংগ্রামের পথ পরিহার করতে বলেন, পৃশীজপাঁত আর জমিদারদের দয়া দাক্ষিণের 
উপর, তাদের শুভ-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করতে বলেন । 

শ্রেণীদ্বাথেরি সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে হয় শোষকশ্রেণীকে স্বেচ্ছায় 
উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর তার ব্যান্তগত মাঁলকানা ছাড়তে হবে, নয় 
শোষিত শ্রেণীকে তার নিষণতিত অবস্থা মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে, 
বুর্জোয়া তত্বাবদেরা শোষত শ্রেণীকে এই উপদেশই দিয়ে থাকে । কিন্তু এ 
দু?টার একটাও বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় 
যে, সমাজের বিকাশ যে স্তরেই থাক না কেন, কোন স্তরেই উৎপাদনের উপায় 
সমূহের যারা মালিক তারা স্বেচ্ছায় কখনো তাদের মাপিকানা ছেড়ে দেয় না, 
দিতে পারে না এবং দেবেও না। অন্যাদকে আবার এটাও ঘটনা যে, শোঁষত 
শ্রেণী নীরবে চিরকাল এই শোষণ ব্যবস্থা, নিজেদের এই দূঃখদুদ্শার অবস্থা 
মেনে চলবে না, চলতে পারে না--এই শোষণের জাঁতাকল থেকে মীস্ত পাবার 
জন্য তারা লড়াই করে, তারা বাঁচার তাগিদেই প্রাতাদন লড়াই করে শোষণের 
প্রত্যেকাট ব্যবচ্ছার, রূপের বিরুদ্ধে । তাই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম 
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অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমেই শোষকদের হাত থেকে উৎপাদনের 
উঁপায়সমূহের মালিকানা কেড়ে নেওয়া যেতে পারে এবং মানুষের দ্বারা মানুষের 
শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যেতে পারে । 

কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামই কি মাক্সের তত্বের মূল কথা? না, তা নয়। 
মাসের তত্বের মূল কথা হলো ঃ শ্রেণীসংগ্রামের আবাশ্যক পাঁরণাঁত শ্রামক- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব । এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাঁকসের পূবে বুর্জোয়ারা 
শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেছেন । মাক্সের নিজের কথায় £ “শনজের পক্ষ থেকে 
আম বলতে পার, আধানক সমাজে শ্রেণী বা শ্রেণী সংগ্রামের আঁস্তত্ 
আবৎকার করার কীতিত্ব আমার নয় | আমার বহু পূর্বে বুজেয়া প্রীতহাসিকেরা 
এই শ্রেণী সংগ্রামের এীতহাঁসক বিকাশ বর্ণনা করেছেন এবং বুজোৌয়া 
অর্থনীতিবিদেরা শ্রেণী সমূহের অর্থনৈতিক অধ্গ-সংস্থান (গঠন) বর্ণনা 
করেছেন । নতুনের মধ্যে আম শুধু িম্নীলাথত বিষয়ই প্রমাণ করেছি ঃ 

“(১) উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ এঁতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গেই কেবল 
শ্রেণী সমুহের আস্তত্ব বিধৃত ; 

“(২) শ্রেণী সংগ্রামের আবাঁশ্যক পারণাঁত শ্রামক শ্রেণীর একনায়কত্ব ; 

“(৩) যে-অবস্থায় শ্রেণী সমূহের বিলোপ ঘটবে, এই একনায়কত্ব হচ্ছে 
সেই অবস্থায় উত্তরণের পর্যায় মান্র |” (১৮৫২ সালের &ই মার্চ হেবডেমেয়ারের 
কট লেখা মার্কসের পন্র ) 

মাকসেব এই বন্তব্য থেকে এটা সহস্পন্ট হচ্ছে যে, শ্রেণসংগ্রামের আবাশ্যিক 
পাঁরণাঁত হলো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং শ্রেণীহাঁন সমাজ পত্তন না হওয়া 
পর্যন্ত শ্রামক-শ্রেণীর একনায়কত্ব চলতে থাকবে । শ্রীমক-শ্রেণর একনায়কত্তে 
1বাভন্ন শ্রেণীর আঁ্তত্ব থাকবে , তাঁদের ভিতর সংঘাত, সংশ্রামণ্ চলবে অর্থাৎ 
শ্রীমক-শ্রেণর একনায়কত্তবের আমলেও শ্রেণীসংগ্রাম চলবে । 

শ্রেণীসংগ্রামের এই আবশ্যিক পারণতি শ্রামক-শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পকে 
বুয়া শ্রেণীর ভয় । তাই তথাকাঁথত বহ- মার্কসবাদী (1) তত্বাবশারদ বুজের্ণ- 
যাদের কাছে মাকসবাদ গ্রহণযোগ্য করার আশায় শ্রামক শ্রেণধর একনায়কত্বকে 
বাদ দিয়ে শুধু শ্রেণীসংগ্রামের তত্বকেই মাকর্পবাদ বলে চালাবার চেষ্টা করেন । 
আঙলে এরা মার্কসবাদকেই বিকৃত করেন । 

মার্কসেব এই চিঠিব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন ?লখোঁছলেন £ “যে শুধ শ্রেণী- 
সংগ্রামই স্বীকার করে, সে যথার্থ মার্কসবাদী হয়ে উঠতে পারোন, বুজৌয়া- 
সুলভ যান্ত ও রাজনীতির গণ্ডি সে অতিক্রম করতে পারেনি । শ্রেণী সংগ্রামের 
মতবাদের মধ্যে মার্কসবাদকে সীমাবদ্ধ করে রাখার অর্থ হচ্ছে মাক্সবাদের 
অহ্গচ্ছেদ করা, মার সবাদকে কৃত করা, বৃর্জোয়াদের গ্রহণযোগ্য একটা িছতে 


৩২ 


মার্কসবাদকে পর্ধবাঁসত করা। সেই ব্যন্তই মাকর্সবাদী যে শ্রেণী সংগ্রামের 
স্বীকংত থেকে আরো অগ্রসর হয়ে শ্রামক শ্রেণীর একনায়কত্ব পর্যন্ত গ্বীকার 
করে। একজন মার্কসবাদী ও একক্জন সাধারণ ক্ষুদে কিংবা বড়ো বুয়ার মধ্যে 
গভীর পার্থক্য এখানেই । মাকসবাদকে যথার্থ উপলাধ্ধ ও ম্বীকার কেউ করতে 
পেরেছে কি না, তা এই কণ্টিপাথরেই যচাই করতে হবে ।” (রাষ্ট্র ও বগ্লব) 

লোনন অন্যন্ত্র বলেছেন যে, শ্রামক শ্রেণীর একনায়কত্ত্বের প্রয়োজন হয়-_ 

_- বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাতিরোধ চূণ“ করার জন্য ; 

_-প্রীতীক্রয়াশীলদের মনে সন্তাস সণ্জারের জন্য ) 

_-বি্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ; 

_-ণশ্রীমকশ্রেণণ যাতে তার শত্রুদের সবলে দাঁব/য় রাখতে পারে তার 
জন্য।” (লোনন £ প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউতস্ক। ) 

লোননের এই বন্তব্যর সার কথা হলো যে সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠিত 
হবাব পরও বুজোয়া শ্রেণনর প্রাতরোধ চূর্ণ করবার প্রয়োজনীয়তা থাকে। 


অথণং সমাজতাম্তিক রাম্ট্রেও শ্রেণীসংগ্রাম চালাতে হবে। মনে রাখা দরকার 
যে প্রলেতারীঘ বি্সব সফল হওয়ান সঙ্গে সথ্গে শ্রেণীসমূহের বিল;প্চি 


ঘটে না। সেগীল সমাজে বিরাজ করতে থাকে এবং তাদের অদ্তিত্বেব অথনৈতিক 
অবস্থাও বেশ কিছুকাল বজায় থাকে এবং সর্বদাই পুরনো ধনতান্বক ব্যব্থার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিপদ থেকে যায় । সুতরাং ক্ষমতা দখলের সহ্গে স্গেই শোষক 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটে না ; শ্রেণীহীন সমাজ -কমিউনিস্ট 
সমাজ --প্রাতিচ্ঠিত হওয়ার আগে পধন্ত শ্রেণী সংগ্রাম চলতে থাকে । তবে এ 
সংগ্রাম পাঁরচাঁলিত হয় নতুন পাঁরবেশে এবং এ সংগ্রাম নতুন রূপও ধারণ করে। 

এই নতুন 'জানস হলো যে, শ্রামকশ্রেণী এখন “শাসক শ্রেণীরূপে সংগঠিত ।৮ 
আর যারা এতাঁদন শাসক শ্রেণী ছিল সেই বুজেয়ারা পরাজিত হয়েও তাদের 
প্রীতরোধকে সুতীব্র করে তুলছে । এই পরাজিত বূুর্জোনাদের বিরুদ্ধেই তখন 
চলে শাসক শ্রেণরূপে সংগঠিত শ্রামক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম ৷ তাই শ্রামক 
শ্রেণীর একনায়কত্ব শ্রেণী সংগ্রামের শেষ নয়, এ হলো নবর্‌পে শ্রেণী সংগ্রামের 


অন্বৃন্তি। 


১ 
সমাজ-বিপ্লরবের কথ। 


১৮৫১ সালে “অর্থশান্তের সমালোচনা” (20171010056) গ্রন্থের ভূমিকায় 
মাকস লিখলেন £ 

“বকাশের একটি বাঁশঘ্ট স্তরে সমাজের বাস্তব উৎপাঁদকা শান্তর সত্গে 
ণবরাজমান উৎপাদন সম্পকের বিগোধ ঘটে । কিংবা এ একই ব্যাপারকে আইনের 
ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে যে সম্পাত্ত সম্পকের গণ্ডিতে উৎপাঁদকা 
শান্ত এতদিন সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে বিরোধ বাধে । উৎপাদকা শান্তর বিকাশের 
বাভন্ন রূপ থেকে এখন এই সম্পক্গহাল সে-শন্তির শঙ্খলে পারণত হয় । তখন 
আরম্ভ হয় সমাজ বিপ্লবের যুগ ।” 

কম্তু সমাজ বস্লব বলতে কি বুঝায় 2 আমরা ধনতন্্ুপ সমাজে বাস 
করছি । এর আগে ছিল সামন্ত সগাজ, তার আগে ছিল দাস সমাজ, তারও 
আগে ছিল আদম যৌথ সমাজ । এই আদম যৌথ সমাজের পর থেকে “মানব 
জাতির সমগ্র ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস” (মার্স ও এগ্গেলস-- 
কাঁমউীনিস্ট ম্যানিফেদ্টো )। সমাজ বকাশ লাভ করেছে এক একাঁট স্তরের মধ্য 
দিয়ে এবং তার প্রাতিটি স্তরেই সনাঁদন্ট এক ধরনের সম্পান্ত সম্পক“ আধিপত্য 
করেছে । সমাজের এই াবকাশ ধার স্থির গাততে শান্তিপূর্ণ পদ্ধাততে, 'বনা 
[বরোধে, বিনা সংগ্রামে ঘটোন--পুরানো ব্যবপ্থাকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করেই' 
নতুন ব্যবস্থা সমাজে প্রবতিত হয়েছে । অগ্রগতির পথে সমাজ অগ্রসর হয়েছে । 
বিপ্লবের ধারায়ই নতুন সমাজব্যবস্থার আ'বভগব ঘটেছে এবং এই আবর্তাব 
ঘটেছে শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে । 

সমাজের অগ্রগতির পথে এক ধরনের সমাজ থেকে আর এক ধরনের সমাজের 
আবিভশব ঘটেছে বিগ্লবের মাধামে এবং এটাই হচ্ছে সমাজ বিপ্লব । 

উৎপাঁদকা শান্ত আর উৎপাদন সম্পকের াবরোধই হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের 
অর্থনৌতক 'ভাত্ত। উৎপাঁদকা শান্তর সথ্গে সামঞ্জস্য রেখেই উৎপাদন সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে । কিন্তূ উৎপাঁদকা শন্তির বিকাশের একটা স্তরে দেখা যায় যে, উং- 
পাঁদকা শাল্তর নতুন রূপের সথ্গে প্রচলিত উৎপাদন সম্পকেরি আর সামঞ্জস্য 
নেই । তখন এ উৎপাদন সম্পক্ উৎপা'ঁদকা শান্তর বকাশের পথে অন্তরায় হয়ে 
দাঁড়ায় এবং তখনই উৎপাদিকা শস্ত আর উৎপাদন সম্পকের মধ্যে বিরোধ আত্ম- 
প্রকাশ করে । এই বিরোধ ধরে ধারে বিকাশ লাভ করে । এই বিরোধের সমা- 
ধানের জন্য প্রয়োজন হয় সমাজের সেই স্তরের উৎপাদন সম্পকের অর্থাৎ সম্পাত্ত 
সম্পককেরে আমূল পারিবর্তন এবং এ পাঁরবর্তন ধারে ধীরে বিবর্তনের ধারায় 
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শৈপীস্”৩ 


আদৌ সম্ভব নয়, কেন না এই উংপাদন পম্পকের সত্যে অথাৎ সম্পাত্ত 
সম্পকের সত্গে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ অগ্গাঙ্গটভাবে জাঁড়ত। শাসক শ্রেণর 
হাতে রয়েছে রাষ্ট্রধন্ত এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, নিজেদের সম্পাত্ত 
সম্পক" বজায় রাখার জন্য তারা এই রাম্ট্রষম্তকে ব্যবহার করে। সেই জন্যই 
উৎপাঁদিকা শান্ত আর উৎপাদন সম্পকের এই বিরোধের সমাধানের জন্য প্রয়োজন 
হয় বিশ্লবের । এই 'বগ্সব মূর্ত হয়ে ওঠে শ্রেশীসংগ্রামের মাধ্যমে | তাই 
সমাজ বিপ্লবের মূল কথা হলো এক শ্রেণীর শাসনের পারবর্তে আর এক 
শ্রেণীর শাসনের প্রবতন । 

উৎপাঁদকা শান্ত আর উৎপাদন সম্পকের বিরোধের দণ্টান্ত আমরা আমাদের 
চোখের সামনেই দেখাঁছ ধনতন্ত্ী দেশগ্ীলর অর্থনোতি সংকটে । এই সংকট 
পালা করেই আসে এবং প্রতিবারই তা প্‌বেরি চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দেয় । 
প*জপাঁতরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য পাঁড়য়ে ফেলে, নস্ট করে ফেলে, উৎপাদন বন্ধ 
করে দেয় এবং যে-সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজের অভাবে, খাদ্যের অভাবে 
হাহাকার করে সেই সময়ে উৎপাদিকা শাল্তকে পঙ্গু করে দেয় । লোকে যে 
হাহাকার করে তার কারণ পণ্যের অভাব নয়, আতীরন্ত পণ্য উৎপাদনই তার 
কারণ । এ থেকে যে কথাটি সুস্পন্ট হয়ে ওতে সোঁট চণো উৎপাদনের উপায় 
সমহের উপর প*ুজিপাঁতদের ব্যান্তুগত মালিকানা অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্ক আর 
উৎপাঁদিকা শান্তর সত্গে খাপ খাচ্ছে না। এক কথায় মালিকানার বুর্জোয়া 
সম্পর্গুলি আর কিছুতেই বিকাশত উৎপাঁদকা শান্তর সত্পে খাপ খাচ্ছে না, 
এগুঁল শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়য়েছে_এ শৃঙ্খল না ভাঙলে সমাজের অগ্রগাতি 
অসম্ভব । এ শৃঙ্খল ভাঙার জন্য ঘা প্রয়োজন তা হচ্ছে সমাজ-বিপ্লব । 

ইতিহাসের পাতা উজ্টালে এটাই আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেকটি শাসক, 
শোষকশ্রেণী শেষ স্তর পর্যন্ত সেই সমাজে প্রচালত উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ 
সম্পাত্ত সম্পর্কে বজায় রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে, এবং তার জন্য 
লড়াই করেছে । কেননা এই সম্পর্ক বজায় রাখার উপরই নিভর করছে তাদের 
এব” প্রভাব প্রুতিপাত্ত, সবোপরি শ্রেণী হিসাবে তাদের অশ্তত্ব। বেশ 
[কছুকাল তারা নজেদের এ*বর্ধ, প্রভাব প্রাতপাঁত্ত, শাসকশ্রেণ হিসাবে নিজেদের 
আঁস্তত্ব বজয় রাখতে সক্ষম হয়েছে কেননা তাদের হাতে রয়েছ রাষ্ট্রক্ষমতা ৷ 
কোনো শাসকশ্রেণীই স্বেচ্ছায় এই রা্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দেয়ান এবং এই রাষ্ট্রক্ষমতা 
নিজেদের হাতে রাখার জন্য কঠোর রন্তক্ষয়ণ সংগ্রাম করতেও দ্বিধা করেনি, 
কেননা এ সংগ্রাম হলো তাদের জীবন মরণের সংগ্রাম । তাই সমাজের বর্তমান 
উৎপাদন সম্পকেরি উচ্ছেদ সুসম্পন্ন হতে পারে কেবলমান্র শাসকশ্রেণনর ক্ষমতার 
উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এবং সেটাই হচ্ছে সমাজ বশ্লব । 
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অন্যাদকে আবার এটাই দেখা গেছে যে, যাদের স্বার্থ বর্তমান উৎপাদন 
সম্পকেরি অবসানের সঞ্গে এবং নতুন উৎপাদন সম্পক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জাঁড়ত, 
যাদের স্বাথ" উৎপাঁদকা শান্তর আরো বিকাশের সঙ্গে যুন্ত তারা শাসকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীণ" হয়েছে এবং 
শেষ পর্যন্ত শাসকশ্রেণনর হাত থেকে রাম্্রক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে । এরা সবাই 
আবার একই শ্রেণীর লোক নয়, এরা 'বাঁভন্ন শ্রেণীর অন্তভুর্ত । ১৭৮৯ সালের 
মহান ফরাঁস বিস্লবে সামন্ততান্লিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল 
বুর্জোয়াশ্রেণী, প্রলেতআরিয়েত শ্রেণী আর কৃষক সমাজ এবং এ বিপ্লবের নেতৃত্ব 
ছল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে । ১৯১৭ সালের রুশ দেশের মহান নভেম্বর বিস্লবে 
ধনতান্নক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্জা উীড়য়েছিল শ্রামক শেণী, 
আর কৃষককুল এবং এ বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল শ্রামক শ্রেণীর হাতে । 

সমাজের বিকাশের ধারায়ই অর্থনোতিক কাঠামোতে চূড়ান্ত বিস্লবী পাঁর- 
বর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত হয় অর্থনোতিক 
প্রক্রিয়ার মধ্য 'দিয়ে-_-উৎপাঁদকা শঙ্কর অগ্রগাঁতি ও নতুন উৎপাদদিকা শান্তর সথ্গে 
উৎপাদন সম্পকের অসামঞ্জস্যতার মধ্য দিয়ে | কিন্তু এই সব পাঁরবর্তন বাস্তব- 
ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয় রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । সমস্যা যাই উঠুক না 
কেন এবং সংগ্রাম ষে রুপই গ্রহণ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষই অর্থনৌতিক 
বিরোধ এবং শ্রেণীবিরোধ সম্পকে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সংগ্রাম করে, এই 
[বিরোধের অবসান ঘটায় । তারাই ঘটায় বিপ্লব এবং সেটাই হলো সমাজ বিস্লব। 

তাই সমাজ বিস্লব হচ্ছে পুরনো শ্রেণীর, প্রাতীক্রিয়াশীল শ্রেণীর, যারা 
পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক জিইয়ে রাখতে চায় এবং কোনো রকম পাঁরবর্তনের 
বিরোধিতা কবে সেই শ্রেণীর কাছ থেকে উদীয়মান নতুন শ্রেণীর কাছে রাম্ট্র 
ক্ষমতার হস্তান্তর । “রাষ্ট্র ক্ষমতার কথাঁটিই হলো প্রত্যেকাট বিপ্লবের মূল 
কথা ।” ( লোৌনন ) 

বিপ্লবের অর্থ হলো যরা বরমান উৎপাদন সম্পক টিকিয়ে রাখতে চায় 
সেই শাসক শ্রেণীর উচ্ছেদ এবং যারা নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে 
আগ্রহী সেই শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল । 

এই শবচারে ফ্যাঁসবাদের অভ্যুত্থান বি্লব নয় ৷ জামানিতে হিটলার কর্তৃক 
ক্ষমতা দখল বিপ্লব নয়, কেননা হিটলার ক্ষমতায় আধষ্ঠিত হওয়ার পরও 
জাম্মানতে শাসক শ্রেণী হিসাবে প'্দাজপাতরাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় আধাচ্গিত ছিল । 
পাঁরবর্তন হয়োছল কেবলমান্র শাসনের ধারায়-পশুজিবাদী গণতন্দের জায়গায় 
স্থাপিত হয়েছিল প্রকাশ্য প'্জিবাদী সম্দাসের শাসন, বুর্জোয়াদের নগ্ন 
একনায়কত্ব। 
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প্রত্যেকাট 'বিগ্লবই হচ্ছে বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক অবসান করার এবং 
নতুন উৎপাঁদকা শান্তর উপযোগী নতুন উৎপাদন সম্পক গড়ার আঁভষান। 
িগ্লব বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ সম্পাত্ধ সম্পক ধৰংস করে নতুন উৎপাদন 
সম্পর্ক স্থাপন করে। 

উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা সম্পককেই সাধারণ কথায় সম্পান্ত সম্পর্ক 
বলা হয়ে থাকে । তাই সম্পাত্ত সম্পকে উচ্ছেদের কথা শুনলেই মৃস্ত গণতদ্রের 
ধজাধারী বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা শিউরে উঠেন এবং বলতে আরম্ভ করেন যে, 
কামীনস্টরা বান্তগত স"্পাস্ত উচ্ছেদ করতে চায় ॥। এ চিৎকার নতুন কিছ: নয়, 
মার্কস-এঙ্গেলসের সময়েও বুর্জোয়ারা এ রকম চিৎকারই করতো । তাদের 
উদ্দেশ্যে “কমিীনষ্ট ম্যানিফেস্টো”তেই মাক স-এঞ্গেলস লিখোঁছলেন “প্রচালত 
মালিকানা সম্পকের উচ্ছেদ মোটেই কাঁমউনিষ্টদের একমান্র বৈশিষ্ট্য নয়। 
এ্ীতহাসক অবস্থার পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতাঁতের সমস্ত মালিকানা 
সম্পকেও এ্তহাঁসক পাঁরবর্তন ঘটেছে । যেমন ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া 
মালিকানার অনুকূলে সামন্ত সম্পাত্বর উচ্ছেদ করেছে । সাধারণভাবে মালিকানার 
উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কাঁমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যস্টক দিক । 
শিকন্তু শ্রেণশীবরোধের উপর, অঞ্প লোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর 
প্রার্তান্ঠত উৎপাদন ও উৎপন্ন দখাল ব্যবস্থার চড়ান্ত ও পূ্ণতম প্রকাশ হলো 
বুজেয়া ব্যন্তগত মালিকানা । এই অর্থে কামডীনস্টদের তত্বকে এক কথায় 
প্রকাশ করা চলে £ “ব্যান্তগত মালিকানার উচ্ছেদ ।”» 

কণমউীনস্টদের এই তত্ব যে সমাজাবস্লবের মাধ্যমে বাস্তবে রূপাঁয়ত হয় 
সেটা হচ্ছে প্রেলেতারায় গবস্লব, সমাজতা্নিক বলব । যার প্রথম আঁবর্তাব 
আমরা দোখ রুশ দেশে ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিস্লবে । মানবজাতির 
ইণত্হাসে আগ্গে যে সব িগ্লব ঘটেছে সেগ্ালর সঙ্গে এ বিস্লবের ছিল বিরাট 
পার্থক্য । অভীতের সমস্ত বি্লবেই একদল শোষকের শাসন কর্তৃত্বের অবসান 
করে প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল আর একদল শোষকের শাসন কর্তৃত্ব । সে সব বিশ্লবে 
শুধু এধ০প শোষক আর একদল শোষককে উচ্ছেদ করে রাম্ট্রক্ষমতা দখল 
করোছল, কিন্তু গ্রনগণকে শোষণ বরার প্রথা অপাঁরবাঁত'তই ছিল । এভাবেই 
দাস-সমাজব্যবস্থার জায়গায় এসোছল সামন্ত ব্যবস্থা, আবার সামন্ত ব্যবস্থার 
জায়গায় এসোছিল পশ্াজবাদী ব্যবস্থা । যে বিশ্লবের মাধ্যমে পশদাজবাদা ব্যবস্থা 
প্রাতীম্ঠত হয়োছিল সেটা ছিল বুর্জোয়া বিশ্লব । এ রকম বিগ্লবই ঘটেছিল 
১৭৮১ সালে ফরাসি দেশে__সে বগ্লব ছিল বুর্জোয়া বিশ্লব । সৌদন বুর্জোয়া 
শ্রেণই দখল করোঁছিল রাষ্ট্ক্ষমতা, প্রবর্তন করেছিল নয়া শোষণ ব্যবস্থা, মজযরি 
দাসত্ব ব্যবস্থা । কিন্তু ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রুশ দেশে যে মহান বিদ্লব 
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ঘটলো সে বিপ্লব ছিল প্রলেতারায় 'বিগ্লব, সমাজতান্মিক বিদ্লব ৷ একদল 
শোষকের জায়গায় আর একদল শোষককে বসানো, এবং এক রকম শোষণের 
পাঁরবর্তে আর এক রকম শোষণের প্রবর্তন করা সে বিশ্সবের উদ্দেশ্য ছিল না। 
সে বিস্লবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের সকল রকম শোষণের 
অবসান করা, সমস্ত শোষক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, শ্রামকশ-শ্রেণর একনায়কন্তু 
প্রাতন্ঠিত করা, সমস্ত নিপীড়ত শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে 'বপ্লবা শ্রেণী সেই 
শ্রমিক-শ্রেণর কর্তৃত্ব প্রাতীষ্ঠত করা, উৎপাদনের উপায়সমূহকে সমাজের 
সম্পাত্ততে পরিণত করা এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা । 
সংক্ষেপে এই হচ্ছে সমাজ-বিস্লবের ধারা | 


৯ 
সমাজ বিপ্লবের চালিক। শক্তি 


ইীতহাসে আমরা 'বাভন্ন ধরনের সমাজ বিগ্লব দেখছি । এইসব সমাজ 
বিপ্লবের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে এইসব বিস্লবের চালকা 
শীস্তর মধে) ৷ সমাজ বগ্লবের চরন্ল বলতে আমরা কি বাঁঝ ? সমাজের যে 
ক্বন্দবগলি এই [বগ্লব সমাধান করবে তার সারমর্ম এবং যে সমাজ-ব্যবস্থা এই 
[বিপ্লব প্রবর্তন করবে তার রূপ দিযে সমাজ-বগ্লবের চরন্র নিধারিত হয় । 
উদাহরণ স্বরূপ ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, আর ১৯১৭ সালের রুশ দেশের 
নভেম্বর 'ব*নবের উল্লেখ করা যেতে পারে । ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিশ্বের 
চরিত্রটা ছিল বুর্জোয়া চরিত্র, কেন না এই বিপ্লবের করণীয় কাজ ছিল সামম্ত- 
তাঁন্ক সম্পাত্ত সম্পর্কের অবসান করে উৎপাঁদবা শান্তর বিকাশের পথের শঙ্খল 
ভেঙে ফেলা এবং প"ীজপাতি সম্পাত্ত সম্পর্ক বা বুর্জোয়া সম্পাত্ত সম্পক' 
এক কথায় প*জিবাদ? ব্যবস্থা প্রবর্তন করা । ১৯১৭ সালের রুশ দেশের নভেম্বর 
বিপ্লবের চীরন্রটার ছিল অন্য রূপ, এই বিশ্লবের চরিত্রটা ছিল প্রলেতারায় 
চীরন্ন । এই 'বিগ্লবের উদ্দেশ্য ছিল পঁাীজবাদী সম্পাত্ত সম্পর্কের অবসান করে 
উৎপাদিকা শান্তর বিকাশে নব নব পথ উম্ম.স্ত করা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা । এই বিপ্লবের ছিল সমাজতাম্ন্িক চরিন্্ 

1বস্লবের চালিকা শান্ত হচ্ছে সেই শ্রেণগুলি যারা "বিপ্লব ঘটায়, 'বিস্লবের 
লক্ষ্য সাধনের জন্য লড়াই করে। 'বিগ্লবের চালকা শান্ত শুধু 'বিগ্লবের চারন্রের 
উপরই নির্ভর না, ষে বাস্তব এঁভিহাসিক অবস্থায় এই বিশ্লব কার্যকর করা 
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হয় সেই বাস্তব এঁতিহাঁসক অবস্থার উপরও বিগ্লবের চালিকা শান্ত নিভ'র 
করে। এই কারণেই একই ধরনের, একই চঁরপ্রের বিশ্বে আমরা বিপ্লবের 
চাঁলকা শান্তর 'বাঁভন্ন রপ দেখতে পাই । সপ্তদশ এবং অগ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইওরোপের বিভিন্ন দেশে যে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল সেইসব বিপ্লবে আমরা 
দেখি যে, শুধু ঝুজেণয়ারাই বিস্লবের চালিকা শীল্ত নয়। কৃষক কুল, পেটি 
বুর্জোয়ারা এবং শহরের গাঁরব লোকেরাও ছিল এই সব বুজেশয়া বিশ্বের 
চালিকা শন্তি। এইসব বিশ্লবের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারাই ছিল | কিন্তু পরবত্ট- 
বুজেয়া বিপ্লবে, (যাকে বলা হয়ে থাকে বুয়া গণতান্লিক বপ্লব ) 
বিপ্লবের চালিকা শাস্তর নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করা গেলো । উনাঁবংশ শতাব্দীর 
'দ্বিতীয়াধে” দেখা গেলো যে, রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের দখলে মাসার পর বুজোঁয়ারা 
জনগণের বিপ্লব শান্তর বিকাশ দেখে শাৎকত হয়ে উঠলো, যে গণতন্ত্র ধব্জা 
তারা ডীড়য়োছল সেই গণতন্ত্রের বিকাশের পথেই তারা প্রাতিবম্ধ হয়ে দাঁড়ালো । 
এখন বুজোঁয়া [বগ্লবের করণীয় কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব এসে পড়লো শ্রামক 
শ্রেণীর উপর । সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার সমস্ত শৃঙ্খল চূর্ণ করা, ছশুড়ে ফেলে 
দেওয়া, বেশটয়ে বিদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো শ্রামক শ্রেণীকে | ১৯০৫ 
সালের এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বা মার্চের রুশ বিগ্লবই তার উত্জবল 
দৃষ্টান্ত । সমাজ ীবগ্লবের দিক থেকে সে বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিশ্লব বা 
বুর্জোয়া গণতান্ত্িক বিপ্লব এবং সে বিশ্লবকে সফল করার জন্য শ্রামক শ্রেণীকে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলো আর সে-বিগ্লবের চালিকা শাস্ত ছিল শ্রামক ও সমগ্র 
কৃষক । 

পুরানো সামন্ততান্তিক প্রাতিক্রিয়াশখলদের উচ্ছেদ করার জন্য বুর্জোয়া'দর 
সঙ্গে বিশ্লবের পথে অগ্রসর হয়ে শ্রীমক শ্রেণকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে 
বৃরজজোয়াদের বিরদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর শাসন ক্ষমতা প্রাতীচ্ঠত করার জন্য । 
প্রলেতারিয়েত ( শ্রীমক শ্রেণীর ) রাম্তরক্ষমতা দখল না করা পর্যন্ত বিশ্লব চালিয়ে 
যাওয়াই হলো শ্রামক শ্রেণীর লক্ষ্য । এই শিক্ষাই মার্কস-এখ্গেলস দিয়েছেন 
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মধ্য দিয়ে । মাকস-এখ্গেলসের এই শিক্ষাকে সাম্রাজ্য- 
বাদের যুগে নতুন বাস্তব এীতিহাঁসক অবস্থায় বিকশিত করলেন এবং তাকে 
বাস্তবে রূপ্াঁয়ত করলেন লেনিন । 

লোনিন শ্রামক শ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, এ যুগে অর্থাৎ সাম্রাজ্য 
বাদের যুগে বুর্জোয়া গণতাদ্পিক বিপ্লবকে সফল করতে হলে, সমাপ্ত করতে 
হলে এ বিপ্লবের নেতৃত্ব শ্রামক শ্রেশকেই গ্রহণ করতে হবে । শ্রীমক শ্রেণীকে 
তার প্রধান 'িন্র হিসাবে, সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কেই সমাবেশ করতে হবে ; আর 
বুর্জোয়া গণতান্লিক বিপ্লবের বিজয়ের ফল হিসাবে রাম্থক্ষমতায় বুর্জোয়া 
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শ্রেণীকে অধিষ্ঠিত করা হবে না। রাষ্ট্ক্ষমতা শ্রামক ও কৃষকদের হাতে নিতে 
হবে। লেনিন সেই রাষ্ট্র ক্ষবতার সংজ্ঞা দিলেন *শ্রামক কৃষকের বিশ্লবী 
গণতান্লিক একনায়কত্” । মাক “সবাদী চিন্তাধারায় লোৌনন নতুন ধারার সংযোজনা 
করলেন । সেটি হলো £ বুর্জোয়া গণতান্বিক বিপ্লবে শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব। 
১৯০৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত “গণতাদ্তরক বগ্লবে সোস্যাল ডেমোক্লাসর 
দুই কৌশল” গ্রম্থেই লোনন তার এই নতুন তত্ব বিবৃত করলেন। 

লোননের এই বন্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্তা'লন 'লি্লেন ঃ পূর্বের 
পরিস্থিতি ছিল এই যে, বুজেরায়া বিপ্লবে দ্টান্ত স্বরূপ ইউরোপে, বুজেণয়া 
শ্রেণী প্রধান ভূমিকায় নামতো । প্রলেতারিয়েত ইচ্ছায় বা আনচ্ছায় বুজোয়াদের 
পিছনে পিছনে চলতো এবং কৃষকেরা বুজেখয়া শ্রেণণর প্রয়োজন মতো ব্যবহারের 
মজ.দ শান্ত থাকতো | মাকসবাদ'রা মনে করতো যে এরকম যোগাযোগ অন্পাধিক 
অনিবার্ধ আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথা জ.ড়ে দিত যে শ্রেণী হিসাবে জরুখখ দাব- 
গুলির জন্য প্রলেতারয়েতকে যথাসম্ভব সংগ্রাম করতেই হবে এবং নিজের 
রাজনোৌতক পার্ট গড়:ত হবে । লোনন বললেন যে, এখন ইাতিতাসের নতৃন 
পর্যায়ে পরিস্থিতি এমনভাবে বদলাচ্ছে যে, প্রলেতারিয়েতই বজায়া বিপ্লবের 
চালিকা শাস্ত হয়ে উঠেছে, বিপ্লবের নেতৃত্ব থেকে বৃজৌঁয়া শ্রেণীকে ঠেলে ফেলা 
হচ্ছে এবং কৃষক সপ্প্রদায় গ্রলেতায়য়েতের মজুদ শান্ত হয়ে উঠেছে । (সো ভয়েত 
ইউনিয়নের কাঁমউানস্ট পা্ট'র ইতিহাস )। 

আজকের দনে বুর্জেয়ারা বুজেয়া গণতান্তিক বিপ্লবের নেতা হওয়া তো 
দূরের কথা, তার চালিকা শান্ত 'হসাবেও কাজ করতে পারে না। রুশ দেশের 
১৯০৬ ও ১৯১৭ সালের মারের গণতান্তিক 'বগ্লবেই এটা পারছ্কঝ।র হরে 
গিয়েছে সে বপ্লব পারচালিত হয়োছল শ্রামক শ্রেণী ও কৃষককূল দ্বাযা। 
অনুরূপ চিন্রই আমরা দোখ ভয়েতনামের 'বিশ্লবের ক্ষেত্রে । ভিয়েতনামের 
১৯১৪৫-এর 'বিগ্লব 'ছল গণতান্দিক 'বিপ্লব--নতুন স্টাইলে বুর্জোয়া গণতান্তিক 
[বপ্লব । শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে সে-ীবগ্লব সফল হয়েছিল । শ্রামক-কৃষক মৈত্রীর 
ভাত্বতে শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব জনগণের দ্বারা এই বিপ্লব পরিচালিত 
হয়েছিল । 

আমাদের দেশে বৃজেয়া গণতান্ত্রক বিশ্লব আজ অসমাপ্ত । এই অসমাপ্ত 
বিস্লব সমাঞ্ত করার দায়ত্ব এসে পড়েছে শ্রামক শ্রেণীর উপর । ভারতের 
কাঁমউানিস্ট পার্টি (মার্কসবাদণ )-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছে £ “বিকাশের 
বর্তমান স্তরে আমাদের বিশ্লবের প্রকাতি মজতঃ সমান্ততদ্্র-ীবরোধা, সাম্রাজাবাদ- 
বিরোধী, একচোটয়াবাদ-বরিরোধী ও গণতান্ল্িক । অবশ্য যখন 'বাভন্ব দেশে 
বৃজোয়া শ্রেণী গণতান্নক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তখনকার গতান:গাঁতিক অর্থে 
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এয গণতান্্রক হতে পারে না। আমাদের গণতান্ত্রিক বিগ্লব হচ্ছে বিশ্ 
ইতিহাসে একাঁট সম্পূর্ণ নতুন যুগের গণতান্তিক বিশ্লব, যে যুগে শ্রমিক শ্রেণী 
আর তার রাজনোতক দলের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ অবধারত । শ্রামক শ্রেণী আর 
তার রাজনোৌতক দল বৃজৌঁয়া শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেবে না; কারণ 
বুর্জোয়া শ্রেণী মাঝপথে 1ব*বাসঘা৬কতা করবে । বরমান যুগে সমাজতন্্ 
অজর্নের দিকে এগিয়ে যাবার আবাঁশ্যক সোপান 1হসাবে শ্রামক শ্রেণীকেই গণ- 
তাম্িক বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে হবে । তাই এটা বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে 
পারচালিত পুরনো ধরনের গণতাশ্তিক বিদ্লব ন.। এ হচ্ছে নতুন ধরনের 
জনগণতান্ত্িক বিগ্লব যা সংগাঠত ও পারচালিত হয়ে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে |» ( ৯৬ নং ধারা ) 

আমাদের এই গণতান্ত্রক বিস্লবের প্রধান বাহিনন হলো শ্রামক শ্রেণী আর 
আশ? মজুদ বাহিনী হলো ৪ (ক) সমগ্র কৃষক-__ক্ষেতমজুর, গারব কৃষক, মাঝার 
কৃষক ও ধনী কৃষক ; (খ। শহরের মধাবতণ শ্রেণাঁ ও অন্যানা মধ্যবত শ্রেণী । 

সুতরাং আমাদের গণতান্ত্রিক বিশ্লবেরও চ।লিকা শান্ত হলো শ্রামক শ্রেণী, 
সমগ্র কৃষক আর মধ্যবত+” শ্রেণ? । 


১০ 
বুজেণর! শ্রেণী 


দুটো শ্রেণী আজ মুখোমুখি দাঁড়য়ে- বুর্জোয়া আর প্রলেতরয়েত | 
বুর্জোয়ার পতন আর প্রলেতারিয়েতের বজয়__এ হচ্ছে আনবার্য। ইতিহাসের 
এই হচ্ছে দেশ । কিন্তু এই বুয়া আর প্রলেতারিয়েত বলতে ি বুঝায় ? 
বুর্জোয়া বলতে আমরা বুঝি ধানক শ্রেণী, আর প্রদণপতারয়েত বলতে বুঝি 
শ্রামক শ্রেণী । 

আজকের দিনে যে-সমাজে আমরা বাস করাছি সে সমাজ হচ্ছে ধনতন্ত্রখ 
সমাজ, প*দাঁজবাদী সমাজ । এ সমাজের উপরঙ্লার মানুষ হচ্ছে ধাঁনকেরা, 
পঁদীজপতরা । এদেরই বলা হয় বুর্জোয়া । প্রলেতারয়েতের অর্থাৎ শ্রামকের 
হাতে যা নেই, বুজেয়াদের হাতে তা-ই আছে । সামাজিক উৎপাদনের উপায়- 
গুল থেকে প্রলেতারিয়েতরা বণ্িত, এগুলি বৃজোয়াদের কুক্ষিগত | বে“চে 
থাকার জন্য, জীবনধারণের জন্য প্রলেতারিয়েতরা তাদের শ্রমশান্ত বেচতে বাধ্য 
হয়-_ তারা তাদের শ্রমশন্তি বেচে কলকারখানার মালিকদের কাছে, পশজিপাতদের 
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কাছ, অর্থাং বৃর্জোয়াদের কাছে । নিজেদের এঁশ্বর্য বাড়াবার জন্য, মুনাফা 
লুটবার জন্য বুঙ্জেয়ারা প্রলেতারয়েতের শ্রমশস্তি কেনে এবং সেই শ্রমশাস্তকে 
ব্যবহার করে প্রলেতারিয়েতের রন্ত শুষে নেবার জন্য । বুর্জোয়ারা হচ্ছে বর মান 
সমাজে সামাঁজক উৎপাদনের উপায় সমূহের মাঁলক এবং মজ্যীর-শ্রমের 'নয়োগ 
কর্তা । প্রলেতারিরেতরা শোষিত হয়, শাঁসত হয়-_তারা হচ্ছে শোঁষত শ্রেণন, 
শাসিত শ্রেণী ৷ এদের যারা শোষণ করে এবং শাসন করে তারাই হচ্ছে বৃজেয়া। 
বুজেয়ারা হচ্ছে শোষক শ্রেণী, শাসক শ্রেণী । ধনতম্ত্রী সমাজে এদেরই হাতে 
থাকে রাষ্ট্রক্ষমতা ৷ তারই দৌলতে এরা শাসন-শোষণ চালায় । ভারতের বর্তমান 
রাষ্ট্রের চাঁরন্র বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা বলে থাকি যে, ভারতের বর্তমান রাস্ট্র বৃহৎ 
বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জাঁমদার রাষ্ট্র । কাজেই বুর্জোয়া 
কথাটির সঞ্চগে আমরা বেশ পাঁরচিত। 

কিন্তু বুর্জোয়া কথাটির উৎস কি থেকে, আর শ্রেণী হিসাবে এর বিকাশের 
ধারাই বা কি? জামণন শব্দ “বাগ” থেকে বুর্জোয়া কথাটির উৎপাত্ত। 
“বাগ”-এর অর্থ হলো দুর্গ বা শহর । ইওরোপে মধাযুগে যাদের বাগণার বলা 
হতো তারা ছিল শহরের ব্যবপায়ী সম্প্রদায় ও হস্তশিজ্পের মালিক স্খ্দায় । 
নিজেদের টিকে থাকার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হতো সামন্ততন্ত্ের-জমিদারদের 
বিরুণ্ধে। তাদেরই উত্তরসাধক হচ্ছে আধুনিক জগতের শিল্পপাঁতরা । প'ুজি- 
বাদী দেশগলিতে এই শিক্পপাতিরা অন্যান্য বস্তশাল শ্রেণণগূলিকে নিজেদের 
নেতৃত্বাধীনে নিয়ে এসেছে । এর'ই এ সব দেশের শাসকশ্রেণ এবং এদেরই বলা 
হয় বুজোঁয়া শ্রেণী। 

বুজৌঁয়াশ্রেণীর এই বিকাশের ধারা সম্বন্ধে এত্গেলস লিখেছেন £ “মধ্য- 
যগের সামন্ততান্ত্িক শাসন ব্যবস্থার ভীত ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকগোষ্ঠীগ্লির 
স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনণাত-_এরা নিজেদের প্রয়োজনের প্রায় সবটা নিজেরাই উৎপন্ন 
করতো । প্রায় কোন রকম বিনিময় ব্যবস্থাই তাদের ছিল না; আর অগ্ব্রধারণ 
অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে এরা পেত বাইরের আক্ুমণ থেকে রক্ষা-ব্যবস্থা এবং 
জাতীয় অথবা অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সংহাত । যখন শহর গড়ে উঠলো এবং 
তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো স্বতন্ত্র হস্তশি্প আর প্রথমে অভ্যন্তরীণ ও পরে 
আন্তজাতিক বাণাজ্যক আদান-প্রদান, তখন শহরে বূর্জোয়াশ্রেণণও বিকাশ লাভ 
করলো এবং মধ্যযুগের আভজাত শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামে এই বূর্জোয়াশ্রেণণ 
সামন্ততান্রিক ব্যবস্থার বিশেষ স্যাবধাভোগী সম্প্রদায় হিসাবে নিজেরও জায়গা 
করে নিলো । কিম্তু ইওরোপের বাইরের জগৎ আঁব্কারের সঙ্গে সঙ্গে পঞণ্দশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই বুর্জোয়াশ্রেণীর ঝাঁণজ্যের এলাকা অনেকর্থাঁন 
বেড়ে গেল। আর সেই সঞ্গে তাদের শিশ্প বিকাশে এলো এক নতুন প্রেরণা । 
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সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ সব শাখায় হস্ত শিজ্পের জায়গায় এবার এলো কারখানা, 
ধরনের শিক্প এবং তারও জায়গা নিল বৃহদায়তন 'শ্প। গত শতাব্দীর 
( অষ্টাদশ শতাব্দীর- লেখক ) 'বাঁভল্ন আঁবত্কারের ফলে, বিশেষত বাম্পচাঁলত 
ইঞ্জিন আঁবৎকারের ফলে এটা সন্ভব হয়ে উঠলো। বৃহদায়তন শিল্পেরও প্রভাব 
পড়লো বাণিজ্যের উপর ; অনুন্নত দেশগুল থেকে পুরনো কায়িক পাঁরশ্রম 
[বতাঁড়ত হলো, আর আঁধকতর 'বিকাঁশত দেশগলিতে গড়ে উঠলো আজকের 
দিনের নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা__বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, রেলপথ ও টবদ্যাতিক 
টোলগ্রাফ । এভাবেই বুর্জোয়াশ্রেণী ক্লমেই বোশ করে সামাজিক সম্পদ ও 
সামাজক ক্ষমতা নিজের হাতে জমাতে থাকলো, যাঁদও রাজনোতিক ক্ষমতা তখনো 
ছিল আভজাত শ্রেণীর এবং তাদের সমার্থত রাজতন্ত্রের হাতে এবং সেই ক্ষমতা 
থেকে বংর্জোয়ারা ছিল বণ্িত। কিন্তু বিশেষ এক পর্যায়ে_ফ্রান্সে, মহান 
বি্লবের পরে-বুজেণয়শ্রেণ রাজনোতিক ক্ষমতাও জয় করে নিল, আর এবার 
তারাই প্রলেতারয়েত ও ক্ষুদ্র কৃষকদের উপর শাসকশ্রেণী হয়ে বসলো” । 
( এহ্গেলস £ “কার্ল মাকস” প্রবন্ধ )। 

সমাজের বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে, বাণিজ্য ও মুদ্রা প্রচলনের বিকাশ 
এবং পাঁথবাব্যাপী বাজার গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের 
মাঝে এক নতুন শ্রেণী দেখা দিল। এরাই হচ্ছে প*ুজিপাঁত শ্রেণী_বুজোয়া 
শ্রেণী । পণ্যদ্রুবা, পণাদ্রব্যের আদান-প্রদান ও টাকার জোরের থেকেই এলো 
পণজির জোর। পশৃ্জ দেখা দিল মধ্যযুগের শেষে যখন আমোরকা 
আবদ্কারের পর বিশ্ব বাণিজ্য প্রচুর বেড়ে গেল, যখন মূল্যবান ধাতুর 
পাঁরমাণ বেড়ে গেল, ধখন সোনা, রূপা আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো, 
যখন মুদ্রা প্রচলনের ফলে এক একজন লোকের হাতে অজন্র সম্পদ থাকা সম্ভব 
হয়ে উঠলো । সারা দুনিয়াতেই সোনা ও রূপাকে সম্পদ বলে মানা হতো । 
ধীরে ধীরে জামদার শ্রেণীর অর্থনোতিক ক্ষমতা কমে গেলো আর নতুন শ্রেণর 
_বুজোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা বাড়তে লাগলো । অগ্টাদশ শতক থেকে বরণ বলা 
উচিত অঞ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ও উনিশ শতকে দেশে দেশে বিপ্লব 
দেখা দিল । পাশ্চম ইওরোপের সব দেশে সামন্ততদ্দ্রের অবসান ঘটল । সামন্ত- 
তন্দের জায়গায় এলো পধ্াজবাদ_ প*হুঁজর মালকরা অর্থাৎ বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র 
ক্ষমতায় আধাণ্ঠত হলো । 

বৃজেশয়া শ্রেণীর বিকাশের ইতিহাসকে সাধারণতঃ দ্াট পযণয়ে ভাগ করা 
যেতে পারে । প্রথম প্নয়ে পামন্ততান্ত্িক বাবস্থা ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের 
শাসনাধীনে বুর্জোয়ারা নিজেদের অর্থনৌতক আঁম্তস্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম 
করেছে এবং শ্রেণণ হিসাবে নিজেদের আস্তিত্ব ঘোষণা করেছে ও শ্রেণী [হসাবে 
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নিজেদের সংগাঠত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে । সামন্ত প্রভুদের আমলে 
বুজেয়ারাও ছিল নিম্পোষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুন্ত । এই পর্যায়ে এমন একটা 
অবস্থার উদ্ভব হলো যখন বু্জোয়ারা উপলাম্ধ করলো যে রাজনৈক ক্ষমতা 
দখল করতে না পারলে তান্দের অর্থনোতিক ক্ষমতার 'বিস্তীতি আর সস্ভব নয়। 
তাই শুরু হলো রাজনোতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সামন্ততান্নক ব্যবস্থা ও 
রাজতন্বের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই । এই লড়াইয়ের সময় থেকেই তাদের বিকাশের 
ছ্বিতীয় পর্যায় শুরু । এই দ্বিতগয় পযয়েই দেখা গেল যে বুর্জোয়ারা 
হীতমধ্যেই নিজেদের শ্রেণী হিসাবে সংগাঠত করেছে এবং এই পষণয়েই তারা 
সামন্ততান্দিক সমাজব্যবস্থার ও রাজতন্বের উচ্ছেদ করলো এবং পুরনো সমাজ- 
ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার জায়গায় স্থাপন করলো বুর্জোয়া সমাজ ও শাসন 
ব্যবস্থা । এ কাজ বুয়া শ্রেণকে সম্পন্ন করতে হয়েছে বিপ্লবের মাধ্যমে । 
এ বপ্লবই হীতিহাসে বুর্জোয়া বিপ্লব নামে খ্যাত । ইওরোপের ইতিহাসে এ 
বিশ্বের প্রথম সুচনা আমরা দেখতে পাই ইংলন্ডের সতেরো শতকের বপ্লবে 
এবং পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের মহান ফরাসী বিপ্লবে দেখতে পাই এ 
বিপ্লবের পাঁরণাঁত ৷ এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আঁভিজাত সামন্তব্গের হাত থেকে 
রাষ্টরক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে আসে । সামন্ততান্রিক ক্ষীয়ফণ; উৎপাদন 
প্রথার পারবর্তে ধনতান্ব্রক প্রথা প্রবাঁত'ত হবার ফলে ইওরোপে বুর্জোয়া যুগের 
প্রাতষ্ঠা হলো । 

কিন্তু বুজেশয়াদের এই বিকাশের মুলসত্রট কি? “কমিডীনস্ট ম্যাণি- 
ফেস্টোর” ভাষায় এই মূল সমত্রাট হলো এইরূপ £ “উৎপাদন ও 'বাঁনময়ের যে 
সব উপায়কে ভীত্ত করে বুজেয়া শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলেছে, তাদের উৎপাত্ত 
সামন্ত সমাজের মধ্যে । উৎপাদন ও বিনিময়ের এই সব উপায়ের 1বকাশের 
একটা পর্যায় এলো যখন সামন্ত সমাজের উৎপাদন ও বানময়ের শত? সামন্ত 
কাঁষ ও হস্তাঁশজ্প কারখানার সংগঠন, এক কথায় মালিকানার সামন্ত সম্পকগ্গলি 
আর কিছুতেই িকাঁশত উৎপাদিকা শাস্তর সঙ্গে খাপ খেল না। এগ্াল তখন 
শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে । সে শঙ্খল ভাঙতে হতো এবং তা ভেঙে ফেলা হলো । 
তাদের জায়গা এগিয়ে এলো অবাধ প্রাতিযোগিতা, সেই সঙ্গে তারই উপযোগী 
সামাঁজক ও রাজনৌতিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনোতিক-ও রাজনোতক 
কর্তৃত্ব” 

বিকাশের এই ধারায় এক সময়ে বু্জেয়া শ্রেণীর একটা প্রগাতশীল ভূমিকা 
ছিল। সামন্ত সমাজের বিরদ্ধে তারা সংগ্রাম পরিচালনা করেছে । যেখানেই 
তারা “প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামম্ততান্তরক, 'িতৃতান্তক ও প্রকীতি- 
শোভন সঞ্পর্ক তারা শেষ করে দিয়েছে” (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো) । নিজেদের 
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বাঁচার জন্যই তারা উৎপাদনের উপকরণে 'বিস্লবী পারবর্তন এনেছে ; নিজেদের 
ম.নাফার অন্ক বাড়াবার তাঁগদে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার তাড়নায় তারা শাস্ত- 
শাল? উৎপাঁদিকাশন্তর আবিভব ঘাঁটয়েছে । ফলে উৎপাদন সম্পকে বিপ্লবী 
পারবর্তন ঘটেছে । 

কিন্তু উৎপাদিকা শান্তর বিপুল বিকাশের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিজের 
ধহংসের 'ভাত্তও স.ন্টি করলো । “যে 'ভাত্বর উপর দাঁড়য়ে বুর্জোয়া শ্রেণী 
উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন দখল করে, আধ্রীনক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের 
তপা৷। থেকে সেই 'ভীত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে” ( ম্যানফেস্টো )। লক্ষ্য করবার বিষয় 
যে, বোশ বোশ পশুীজ, বোঁশ বোঁশ মুনাফা লাভের আশায় বূজোঁয়া শ্রেণী 
উংপাঁদকাশান্ত বাম্ধ করে। কিন্তু এই বিকাশের ধারায় এমন একটা অবস্থার 
উদ্ভব হয় ধখন উৎপাদনে বুয়া মালিকানা স্বত্ব উৎপাদন শন্তির বিকাশের 
পথে প্রতিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় । এখানেই প্রাতফালত হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর 
প্রাতক্রিয়াশীল ভমিকা । তাই কামউীনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে ঃ 

“ণনজের উৎপাদন সম্পক, বানময় সম্পর্ক ও সম্পান্ত সম্পক্সহ আধুনিক 
বুর্জোয়া সমাজ--ভেলাঁকবাঁজর মতো উৎপাদনের ও বানময়ের এমন বিশাল 
উপায় গড়ে তুলেছে যে সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই যাদকরের মতো যে 
মন্ত্রবলে পাতালপুরাীর শান্ত সমূহকে জাগয়ে তুলে আর সেগীলকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিঙ্প-বাণিজ্োর ইতিহাস হলো শব্ধ 
বতমান উৎপাদন-সম্প্কের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী ও আঁধপত্যের যা মূলশর্ত 
সেই মালিকানা সম্পকের বিরৃদ্ধে আধুীনক উৎপাদন-শস্তির বিদ্রোহের ইতিহাস । 
যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রাতিবার আরো বেশি করে গোটা 
বৃজোয়া সমাজের আস্তত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই থেন্ট । এই 
সব সংকটে শুধু যে উপাঁস্থত উৎপন্নের অনেকথান নণ্ট হয়ে যায় তাই নয়, 
আগ্েকার সম্ট উৎপাদন শান্তর অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধন্খস পায় । এই সব 
সংকটের ফলে এমনই মহামার হাজর হয় অতাঁতে সকল যঃগে যা অলম্ভব গণ্য 
করা হত--আঁত উৎপাদনের মহামারী | হঠাৎ সমাজ যেন এক সামীয়ক বর্বরতার 
পর্যায়ে ফিরে যায়, মনে হয় ষেন বা এক দরুর্ভক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধবংসাত্মবক 
ধৃদ্ধে বন্ধ হয়ে গেলো জীবনধারণের সমস্ত উপায়-_সরবরাহের পথ, [শভপ- 
বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল ; কি কারণে? কারণ সভ)তার পরাকাণ্ঠা হয়েছে, 
জশবনধারণ সামগ্রতে দেখা দিয়েছে আতিত্রাচূর্ধ, অনেক বেশ হয়েছে শিঙ্প, 
অনেক বোঁশ বাণিজ্য । সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শান্ত আছে, বুর্জোয়া 
মালিকানার শর্ত বিকাশে তা আর সাহাধ্য করছে না ; বরং এই যে শতে সে 
শান্ত শৃঙ্খালত ছিল তার তুলনায় এ শীস্ত হয়ে উঠেছে অনেক বোঁশ প্রবল ? 
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শৃঙ্খলের বাধা তা কাটিয়ে ওঠা মার সমস্ত বুর্জোয়া সমাজে এনে ফেলে 
বিশৃত্খলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার আস্তত্ব । বুজেয়া সমাজ (ষ 
সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অক্থা বড়ই 
সংকীর্ণ । এ সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী আবার কোন: উপায়ে নিস্তার পাম 3 
এক 'দিকে, উৎপাদন শান্তর বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নণ্ট কবে ফেলে, অপর 1দকে 
নতুন বাজার দখল করে এবং পুরানো বাজারের পণতর শোষণে । অথণং বলা 
যায় আরও ব্যাপক, আরও ধব্সাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায 
তাকেই কমিষে এনে । 

যে অস্তে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্তরক ব্যবস্থাকে ধুলিসাৎ কবোছিল সেই 
অস্ত আজ তাদেরই বিবৃদ্ধে উদ্যত। 

যে অস্ে তাদের মৃত্যু বুয়া শ্রেণী শুধু সে অস্ত্টুকুই গড়ে নি; এমন 
লোকও তারা সূ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সষ্ট কবেছে আধুনিক 
শ্রামকশ্রেণণকে, প্রলেতারিয়েতকে 1৮ 

তাই বলা হয়ে থাকে যে, বুঞ্জোয়া শ্রেণী সংন্টি কথছে সবের্পার তারই 
সমাধখনকদের- প্রলেতারয়েতের । 


১১ 
প্রলেতারিয়েত বলতো ক বুঝায়? 


প্রলেতারিয়েত বলতে ক বুঝায় 2 সাধারণ কথায় প্রলেতারয়েত হচ্ছে 
বর্তমানকালের শ্রীমক শ্রেণী ঘারা কাজ করে কলে কারখানায়, খাঁনতে । কিন্তু 
কলকারখানা, খাঁনর মালিক তারা নয় । তারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক নয় । 
সমাজে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে জনসংখ্যার যে-অংশের যে রকম সম্পক্ণ ভা 
দিয়ে নিধধারিত হয় তার শ্রেণৰ । যেমন বর্তমান সমাজে কল কারখানা, খাঁন_- 
এক কথায় উৎপাদনের উপায়সমূহ যাদের হাতে তারা হচেহ ধাঁনকশ্রেণী অর্থাৎ 
বৃজোঁয়াশ্রেণী ৷ অন্যদিকে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর যাদের কোন স্বস্ধ 
নেই অথচ জীবন্ধারণের জন্য তাদের শ্রমশান্ত বিক্রি করতে হয় তারা হচ্ছে 
শ্রামক শ্রেণী অথাৎ প্রলেতারয়েত । 

মার্কস ও এঞ্গেলস “কমিউনিষ্ট ম্যাঁনফেস্টোতে” প্রলেতারিয়েত কথা 
বারবার ব্যবহার করেছেন এবং প্রলেতারিয়েতকে একটি শ্রেণ? হিসাবে চিত্রিত 
করেছেন । তাঁরা দোথয়েছেন যে এই শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বি*লবই ধন- 
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তান্তুক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করবে এবং লমাজতান্ক সমাজব/বস্থা প্রবর্তন 
করবে । তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে ধনতন্ত্র সমাজে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীই 
একমান্র প্রকৃত বিপ্লবী । “সকল দেশের প্রলেতারয়েত এঁক্যবদ্ধ হও” এই 
রণধব্খন দিয়ে তাঁরা 'কামিউনিষ্ট ম্যানফেস্টো” শেষ করেছেন । 

ধনতন্ত্ সম।জে প্রলেতারয়েত বলতে তাদেরই বোঝায় যাদের জীবিকা 
নিব্ণহ করবার জন্য গনজেদের শ্রমশান্ত "বাক করতে হয় । এ সমাজে প্রলে- 
তারিয়েতরা 'িত্তহীন ; উৎপাদনের উপায় ও উপকরণ থেকে তারা বগ্িত; 
1নজেদের শ্রমশান্ত ছাড়া আর কোন সম্পান্ত তাদের নেই । 

উনাবংশ শতাব্দীকে বলা হয়ে থাকে ধনতন্বের বিকাশের যুগ । এই 
শতাব্দীর প্রথমাধে প্রলেতারয়েত কথাটির প্রচঙ্গন দেখা যায় ইওরোপে। 
এত্গেলপ তাঁর “ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা” গ্রন্থের মূল জামণন সংস্করণের 
ভূমিকায় লিখেছেন যে, 'তাঁন এই গ্রন্থে “শ্রমিক প্রলেতারিয়েত, শ্রামক শ্রেণী, 
বত্তহখন শ্রেণী” কথাগুলো একই অর্থে ব্যবহার করেছেন৷ ধনতন্ত্রী সমাজে 
প্রলেতারিয়েতের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে এখ্গেলস তাঁর “কামিউনিজমের মূলনশীত” 
গ্রন্থে লিখেছেন £ 

“প্রলেতারয়েত হচ্ছে সমাজের সেই শ্রেণী যাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাদের শ্রমশান্ত বিক্রি করার উপর--প*্ীজ থেকে উদ্ভূত 
মুনাফার উপর এটা নিভ'র করে না; এদের সৌভাগ দুভাগ্য, জীবন-মরণ, 
এদের সমগ্র আস্তত্বই নিভভ'র করে শ্রমশন্তির চাহদার উপর, বাজারের ভালো 
অবগ্থা, খারাপ অবস্থার উপর, বঙ্গাহীন প্রাতযোগিতার ফলে পস্ট ওঠা-নামার 
উপর-_-এক কথায় প্রলেতারিয়েত বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হচ্ছে উনাবংশ শতাব্দর 
শ্রীমক শ্রেণী ।* 

শিল্প বিস্লবের ফলেই এই প্রলেতারিয়েতের আবিভশব । বুঙ্জোয়াশ্রেণা 
1নজেদের স্বার্থে ধনতন্ত্র গড়তে গিয়েই সান্ট করেছে অধ্াঁনক শ্রামক শ্রেণীকে, 
প্রলেতারিয়েতকে ৷ তারা যেমন যন্ত্র সূণ্ট করেছে তেমন সৃস্টি করেছে ঘন্দ্র 
চালকদের, প্রলেতারিয়েতদের ৷ লক্ষ্য করবার বিষয় যে ধনতন্ধের বিকাশের ধারায় 
“যে পারমাণে বু্জোয়াশ্রেণী অর্থাৎ পশুজি বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে 
1বকাশলাভ করে প্রলেতারয়েত অর্থাৎ আধ্ীনক শ্রামকশ্রেণী ৷ মেহনতটদের এ 
শ্রেণীটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর কাজ জোটে শংধয ততক্ষণ, 
যতক্ষণ তাদের পারশ্রমে পুঁজ বাড়তে থাকে । এই মেহনতীদের নিজেদের 
টুকরো টুকরো করে বেচতে হয় । বাঁণজ্যের অন্যান্য সামগ্রীর মতনই তারা 
পণ্য্রব্যর শামল ৷ আর সেই হেতু নিয়তই প্রাতযোগিতার সবাঁকছ? ঝড় ঝাপটা, 
বাজারের সধরকম ওঠনামার অধাঁন তারা ।৮ ( কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো )। 
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বৃ্জোয়া শ্রেণীর তত্বব্শারদরা বলে থাকেন যে, ধনতন্ত্রী সমাজেই মানুষের 
স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে, এ সমাজে শোবণের নাগপাশে কোন মানুষকে বে ধে 
রাখা হয় না, যেমনাট হতো ক্রীতদাস প্রথায় এবং ভ্মদাস প্রথায় । তাঁরা বলে 
থাকেন যে, ধনতন্ক্রী সমাজে সব মানুষেরই সমান অধিকার, আইনের চোখে সবাই 
এক । 'কন্তু ধনতন্ত্র সমাজের মূল কথা হলো শোষণ--মেহনতী মানুষকে 
শোষণ করেই বংজৌঁয়াশ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধ এবং এই শোষণ ব্যবস্থাকে আড়াল করে 
রাখার উদ্দেশোই বু্জোয়ারা “সাম্য, মৈত্রী, ম্বাধীনতা”র জয়গান করে। 
বুজো"য়ারা বলে £ দাস বাবস্থায় দাস মালিকেরা যেমন দাসদের, সামন্ততাম্িক 
ব্যবগ্থায ভঃ্বানীরা যেমন ভ্ামদাসদের শোষণ করতো, নির্যাতন করতো, 
তাদের শ্রমলব্ধ ফল্প আত্মসাৎ করতো, আমরা তা কাঁর না, আমরা শ্রামকদের 'দিয়ে 
কল কারখানায়, খাঁনতে কাজ করাই এবং এ কাজের জন্য তাদের প্রাপ্য 
মজার দিই । 

বৃজেয়াদের এই কথার মধ্যে একটা 'বিরাট ফাঁক আছে । ধনতন্তরী সমাজে 
উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে বগ্িত হয়ে শ্রামকদের জীবিকা নর্বাহের জন্য 
প*ুজিপাতিদের কাছে তাদের শ্রমশান্ত বাকি করতে হয় । তাই মার্স ও এখ্গেলস 
এই শ্রমশাস্তকে বলেছেন পণাদ্রবোর শামিল । কিন্তু এই পণ্োর একটা অদ্ভুত 
গুণ আছে. যে গুণ অন্য কোনো পণ্যের নেই-_এই পণ্য নুন মূল্য সুন্টি করে 
থাকে । এই অদ্ভুত গুণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এত্গেলস বলেছেন ঃ 

“সমাজের বর্তমান অবস্থায় পণ্যদ্রুব্যের বাজারে প*জপাঁত পায় এমন এক 
পণ্য যার এক অদ্ভুত গণ আছে £ এই পণ্যের ব্যবহারই হলো নতৃন মুল্যের 
উৎস, এতে নতুন মূল্যের সংষ্টি হয়। এই পণ্যের নাম শ্রমশীল্ত |” 

“শ্রমশান্তুর মূল্য কি? প্রাতাঁট পণ্য উৎপাদনে যতখানি শ্রম প্রয়োজন হয় 
তা দিয়ে মাপা হয় সেই পণোর মূল্য । শ্রমশান্তর আম্তত্ব হলো জীবন্ত শ্রামকের 
মধ্যে । নিজের আম্তত্ব রক্ষার জন্য এবং পাঁরবার প্রাতপালনের জন্য _এই 
পাঁরবারই তার মৃত্যুর পরে শ্রমের ধারাবাহকতা রক্ষা করে-তার নাঁ্িষ্ট 
পাঁঃমাণ প্রাণধারণের উপকরণ প্রয়োঙ্গন হয় ৷ সতরাং প্রাণধারণের এই উপকরণ 
উৎপাদনের যতখানি শ্রমকাল লাগে তাই হলো শ্রমশান্তর মূল্য । প'্দাজপাতি 
প্রত সপ্তাহে এই মলযটুকু দিয়ে শ্রীমকের এক সপ্থাহের শ্রম ব্যবহার করার 
আঁধকার কিনে নেয় 1". 

“এরপর পপৃজিপাতি তার শ্রামককে কাজে লাগায় । একটা নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে সাপ্তাহক মজীরর সমান পাঁরমাণ শ্রম শ্রীমক করে ফেলবে । ধরা যাক ষে, 
একজন শ্রামকের সাগ্চাহক মজ্দীরর পারমাণ হয় তিন শ্রম দিনের সমান। তা 
হলে সোমবার থেকে শুরু করে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে সে প্রাপ্ত মজুরির পর্ণ 
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মূলা পশাজপাঁতিকে 'ফাঁরয়ে দেয় ৷ কিন্তু তখন কিসে কাজ বন্ধ করে দেয়? 
মোটেই না। পশৃজপাঁতি তার সম্তাহেরই শ্রম কিনেছে তাই সপ্তাহের শেষ 'তিনাঁট 


দিনও তাকে কাজ করে যেতে হবে । শ্রামকের মজ্যার প্রত্যপণের জন্য যে সময় 
প্রয়োজন হয় তার উপর বাড়তি এই যে উদ্বৃত্ত শ্রম এটাই হলো উদ্বৃত্ব মূলোর 
উৎস, মুনাফার, পাঁজর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির উৎস । 

“একথা বলবেন না ষে, শ্রমিক প্রাপ্ত মজুরির সমপাঁরমাণ কাজ তিন দিনে 
করে দিয়ে বাঁক তিন দিন পশুজিপাতর জনা খাটে--এটা হলো খেয়ালখুশি 
মতো ধরে নেওয়ার বাপার, মজুরি ফারয়ে দেবার জন্য শ্রীমকের ঠিক তিন্দন 
না দুদিন, না চারাদন লাগে সে কথা নিশ্চয়ই এখানে অবাম্তর, অবস্থা অন্ষায়ী 
তার তারতম্য ঘটবে । আসল কথা হলো এই যে, পশজপাঁতি যতখান শ্রমের 
জনা পদ্নসা দিয়েছে তা ছাড়াও এমন কিছুটা শ্রম আদায় করে নেয় যার জন্য সে 
পয়সা দেয়ান, আর এ কথাটা আাদৌ খেয়ালখৃশি মতো ধরে নেওয়া ব্যাপার নয । 
কারণ শেষ পর্যন্ত যৌদন পশ্ুজপাঁত যতটা মজুরি দয়েছে ঠিক তার সমান 
শ্রমই শ্রামকের কাছ থেকে আদায় করবে সেই দিনই সে তার কারখানা বন্ধ করে 
দেবে । কারণ আসলে তখন তার সমস্ত মুনাফা দাঁড়াবে শূন্যে । 

“শ্রমশান্তর মূল্য দেওয়া হয় কিন্তু পশীজপাঁত এই শ্রমশান্ত থেকে যতখানি 
মূল্য আদায় করে স্তনে তার তুলনায় কম সে মুলা, এবং ঠিক এই পার্থক্য, 
এই অবৈতানিক শ্রমটুকুই হলো পশ্াজপাঁতর অংশ, আরও সপ্তিকভাবে বলতে 
গেলে গোটা পশ্াজপাত শ্রেণনর অংশ 1৮ 

অর্থাৎ পশুজপাঁত যে সব শ্রামককে নয়োগ করে তাদের প্রত্যেককে দুই 
ধরনের শ্রম করতে হয় £ শ্রমকালের একটা অংশে সে পশুঁজপাঁতদের আগাম 
দেওয়া মজুরি প্রত্যর্পণ করে, আর তার শ্রমের এই অংশের নাম মার্কস দিয়েছেন 
আবাঁশাক শ্রম ৷ কিন্তু তারপারেও তাকে কাজ করে যেতে হয় আর সেই সময়টায় 
সে উৎপাদন করে পশজপাঁতিদের জন্য উদ্বৃত্ব মূল্য । এরই একটা গুরুত্বপর্ণ 
অংশ হলো মুনাফা । শ্রমের এই অংশটার নাম উদ্বৃত শ্রম 1” ( এঞ্গেলস £ 
মাসের পশুজ ) 

এই উদ্বৃত্ত শ্রশ্ন, উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে নাহত রয়েছে প“জপাতিদের 
শোষণের র:পটা- শ্রামককে মজুরি দেওয়া হয় বলেই এই শোষণের রূপটাকে 
আড়াল করে রাখা হয় । মজবুর প্রথার এই হলো বৌঁশল্ট্য । মজনুর প্রথার এমনি 
মাহাত্ম্য যে, ষে শ্রমের জন শ্রীমককে কোনো পারিশ্রামক দেওয়া হয় না সেটাকেও 
দেখানো হয় পারিশ্রামক দেওয়া শ্রম হিসাবে । দাসপ্রথায় দাস মালিকরা ক্রীতদাস- 
দের জাবন ধারণের ব্যবস্থা করতো এবং তাদের দিয়ে শ্রম করাতো। তাদের 
ক্ষেত্রে মনে হতো যে তারা সমস্ত শ্রমের বদলে, কছুই পেল না। ফউডাল, 


8৮ 


ব্যবস্থায় কিন্তু পারিশ্রীমক দেওয়া শ্রম আর পারশ্রামক না দেওয়া শ্রম বেশ স্পস্ট 
হয়ে উঠলো । কৃষক ভূমিদাস তার নিঞ্জের বা বরাদ্দ জামটুকুতে নিজের জন্য 
[তিনাঁদন কাজ করতো, আর পরের 1তনাঁদন তাকে তার প্রভুর জমিতে বাধ্যতা- 
মূলক ভাবে ও বিনা মজ্যারতে বেগার খাটতে হতো । 

মাসের কথায় £ “একজন মানুষের সপ্তাহে তিনদিন নিজের জাঁমতে ও 
তিনাঁদন বিনা পাঁরশ্রামকে প্রভুর জমিতে কাজ করা, আর ফ্যান্ীর বা কারখানায় 
রোজ ছ'ঘণ্টা নিজের জন্য ও ছ'ঘণ্টা মা'লকের জন্য খাটা-__আসলে এ দুটো 
কিন্তু একই ব্যাপার ৷ যাঁদও দ্বিতীয় ক্ষেন্রে শ্রমের পাঁরশ্রীমক পাওয়া ও পার- 
শ্রামক না পাওয়া অংশ পরস্পরের সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে মিশানো থাকে আর 
গোটা লেনদেনের চরিত্রটি সম্পূর্ণ গোপন থাকে একটি চুন্তর মধ্যস্থতায় এবং 
সাঞ্তাহক বেতনের আড়ালে ৷ পারশ্রমিক না পাওয়া শ্রম এক-ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক 
এবং অপরক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বলে বোধ হয় । এইটুকুই ঘা তফাত” ॥ (মাকস £ 
মজুরি দাম মুনাফা ) 

আসলে মজ:রি প্রথার মধ্যেই নাহত রয়েছে এক নতুন ধরনের দাসত্ব এবং 
এই দাসত্বের বাল হচ্ছে যারা তারাই হলো প্রলেতারয়েত ৷ দাস প্রথায় প্রকাশ্যেই 
ক্লীতদাসদের শিকল দিয়ে বেধে রাখা হাতো, আর মজার প্রথায় প্রলেতারয়েতকে 
বেধে রাখা হয় এক অদশ্য শিকল "দিয়ে ; সে শিকল হচ্ছে মজুরির শিকল । 
তাই ধনতন্্রী সমাজের অন্য নাম হচ্ছে মজ-রদাসত্ব ব্যবস্থা । 

পুরানো কালের অন্যান্য দাসত্ব ব্যবদ্থার মতন মজুর দাসত্ব ব্যবস্থা 
চিরস্থায়ী নয়। প্রলেতারিয়েতই এই ব্যব্থার অবসান করবে ; হীতিহাসের 
গাতিধারায় এটা অবশ্যম্ভাবী- এই কথাই ঘোষণা করেছিলেন মাক্স ও 
এত্গেলস । তাঁদের রাঁচত “কাঁগউীনস্ট ম্যানিফেস্টো'তে বলা হয়েছে £ 

“বুর্জোয়াশ্রেণনর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের মূল শর্ত হলো পঁজর সৃণ্টি 
ও বৃদ্ধি ; পশুজির শর্ত হলো মজার শ্রম । মজ;রি শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুর" 
দের মধ্যেকার প্রাতিযোগতার উপর প্রতিচ্ঠিত। ঘন্ত্রশঞ্রপের যে অগ্রগাত 
বুর্জোয়া শ্রেণ না ভেবেই বাড়িয়ে চলে তার ফলে শ্রামকদের প্রাতযোগিতা-হেতু 
বচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সাশমলন-হেত বিগ্লবী এঁক্য । সতরাং যে 'ভার্তর 
উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন দখল করে, আধুনিক 
শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভীত্তটাই কেড়ে নচ্ছে। তাই 
বুর্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপাঁর তারই সমাধখনকদের । বদর্জোয়ার পতন 
এবং প্রলেতারয়েতের জয়লাভ দৃইই আঁনবার্ধ |” 

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই ঘোষণার ফল আমরা দেখছ বিংশ শতাব্দীতে 
দুনিয়ার এক চতুর্থাংশ জনপদে সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠায় । 


৪৯ 
শ্রেণি-৪ 


১২ 
প্রলেতারয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের মৌলিক রূপ 


ধনতন্তী সমাজে যে শ্রেণণ সংগ্রাম চলে তা হচ্ছে পঁজিপাঁতদের বিরদ্ধে 
শ্রামকদের সংগ্রাম-অন্য কথায় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম । 
ধনতন্তী সমাজে শ্রেণী বিরোধটা বেশ সরল এবং বেশ স্পন্ট হয়ে উঠেছে--“গোটা 
সমাজ ক্রমেই দ্‌ট বিশাল শত্রুশিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে । ভাগ হচ্ছে পরস্পরের 
সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণতে-_বৃর্জোয়া এবং প্রলেতারয়েতে 1৮ (মাকস ও 
এন্সেলস £ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো )। 

বর্তমান পশাঁজবাদী দনয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরৃণ্ধে প্রলেতারিয়েত 
শ্রেণথকে প্রীতানিয়তই সংগ্রাম করতে হচ্ছে । এই সংগ্রাম আঁভব্য্ত হচ্ছে 'বাভন্ন 
রূপে, 'বাভল্ন পদ্ধাততে ৷ প্রলেতারিয়েতের এই গ্রেণী সংগ্রাম বিকশিত হয়ে 
ওঠে 'বাভন্ন রূপের মধ্য দিয়ে--অথনোতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, রাজনোতিক 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । প্রলেতারিয়েতের এই 
সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে বিশ্লবের মধ্য দিয়ে । সংগ্রামের এই তিনাট 
রূপই হলো প্রলেতারয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের মৌল রূপ । 

প্রলেতারয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের এই 'তিনাঁট রুপের (অথনোতিক সংগ্রাম, 
রাজনৈতিক সংগ্রাম ও মতাদশগত সংগ্রাম ) চরিত্র ও বৈশিম্ট্য ভাঞ্গোভাবে জানা 
দরকার এবং তার সঙ্গে জানা দরকার এই তিনাঁট রূপের মধ্যে যোগসত্রটা 


কোথায় ? 


(ক) অথনৈতিক সংগ্রাম 


গ্রলেতরয়েতের অর্থনৎ শ্রীমকশ্রেণীর অর্থ নৌতক সংগ্রাম আমরা প্রাতীনয়তই 
কলে-কারখানায় দেখছি । এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম কলকারখানার মালিকদের 
বিরুদ্ধে পারচালিত হচ্ছে । কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিকাশের প্রথম স্তরে এমন 
একটা অবস্থা ছিল যখন শ্রামকেরা তাদের মূল শত্রুকে চিনতে পারোন। 
বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা অথ? ধনতান্্ক ব্যবস্থাই ষে শ্রামকদের দুঃখ কন্টের 
মল কারণ, সে কথা শ্রমিকেরা তখনো উপলাব্ধ করতে পারেনি, তারা ভাবতো 
মোঁসনই তাদের দৃঃখ-কন্টের, দারিদ্রের উৎস । তাই তখন তারা তাদের আক্রগণ 
বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার বরুদ্ধে, মোঁসন মালিকদের 'বরুদ্ধে পাঁরচাঁলত 
না করে পরিচালিত করোছিল মোঁসনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ উৎপাদনের আধুনিক 
যন্ত্রের বিরুদ্ধে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে শ্রমিকেরা মেসিন 
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ভাঙার আন্দোলন শৃরু করে। ইতিহাসে এই আন্দোলন 'লাডাইট আন্দোলন? 
নামে খ্যাত। কাঁথত আছে যে, নেডলাড নামক একজন তাঁত প্রথমে একটা 
মোঁসন ভেঙে ফেলেন । তারপর থেকে অন্যান্য শ্রামকেরা মোঁসন ভাঙতে আরম্ভ 
করেন। তাদের মুখে তখন এই কথা শোনা যেত যে, “লাড যা বরেছে আম 
তাই করতে যাচ্ছ ।” এই “লাডাইট আন্দোলন দমনের জন্য 'ব্রাটশ সরকার 
১৮১২ সালে মোঁসন ভাঙার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আইন পাস করে 
এবং কারখানায় কারখানায় সৈন) মোতায়েন করে । এর কিছুকাল পরে সাইলে- 
[সয়ান তাঁতিদের মধ্যে মোৌসন ভাঙার অনুরূপ আন্দোলন দেখা দেয় । রুশ 
দেশেও উনাঁবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ারধে শিজ্পযন্ত্রাদ ধবংসের আভযান চলোছল । 
শ্রীমকরের এই যে সংগ্রাম এর মূলে 'ছিল সমাজ বিকাশের ধারা সম্পকে শ্রামকদের 
অজ্ঞতা ও অনাভঙ্ঞতা । মোঁসন ও পশ্াীজপাতদের মালিকানায় মেসিনের 
ব্যবহারের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বুঝতে শ্রীমকদের সময় ও আভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন 'ছিল। 

মোঁসন ভাঙার এই সংগ্রাম ছিল শ্রামকদের স্বতঃ্ফর্ততারই আভব্যন্তি। 
শ্রামকদের সংগ্রামের বিকাশধারায় এই মোঁসন ভাঙার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রামক- 
দের চেতনার একটা জাগরণই প্রকাশ পেলো । লৌননের কথায় £ “সেটা হলো ঃ 
যে ব্যক্থা তাদের উপর অত্যাচার চাঁলয়েছে, তার চিরন্তনতা সম্পর্কে ঘুগ- 
ষুগান্তব্যাপী বিশ্বাস তারা করছে । তারা বুঝতে শুরু করল বলব না, কিন্তু 
অনুভব করলো যৌথ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা ৷ এবং তাদের উপরওয়ালাদের 
পায়ে দাসসুলভ আত্মসমর্পণ করা স্সনার্দস্টভাবেই বন্ধ করলো । কন্তু এ 
সমস্ত কিছুতেই সংগ্রামের চেয়ে বৌশ 'ছিল মারয়া হয়ে ওঠার প্রবৃত্ত আর 
প্রাতশোধ স্পৃহার বিস্ফোরণ” । (লেনিন ঃ “কি কাঁরতে হইবে” ) 

প্রলেতারয়েতের বিকাশের এই স্তরের পর থেকেই চলেছে তার শ্রেণী 
সংগ্রামের গবকাশের 'বাভল্ন রূপ । 

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সব দেশেই শিল্পোন্নাতর সঙ্গে সথ্গে শ্রামকদের 
পুল সংখ্যায় কলে-কারখানায় ঢোকানো হয় এবং উৎপাদনের জন্যই তাদের 
সৌনকদের মতন সংগঠিত করা হয় কারখানার 'নয়মকানুন 'দিয়ে। এই সব 
শ্রীমকই িছাাদন বাদে মালিকদের 'বরৃদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়। তারা 
সংগ্রাম করতে বাধ্য হয় নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহের অবস্থার এবং কলে- 
কারখানায় নিজেদের শ্রম করার অবস্থার উন্নাতির জন্য । এই সংগ্রামই হচ্ছে 
অর্থনোতক সংগ্রাম । এই সংগ্রাম শ্রামকেরা পাঁরচালনা করে নিজেদের মজহার 
হার বাড়াবার, কাজের ঘন্ট। কমাবার, ছ7াটর নিয়ম প্রবর্তনের দাঁব এবং নিজেদের 
অবস্থার উন্নাতর অন্যান্য দাবি নিয়ে । নিজেদের দাবিদাওয়া মালিকশ্রেণীর 
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কাছে পেশ করা এবং সেই সব দাবি নিম্নে বাঁভন্ন ধরনের আন্দোলন 
করা যেমন, গণডেপুটেশন, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি এবং সেই সব দাঁব যাঁদ 
প্‌রণ না করা হয় তাহলে ধর্মঘট চালানো--এই হচ্ছে শ্রামকদের অর্থনোতিক 
সংগ্রামের সর্বাধিক প্রচালত পদ্ধাত | 

প্রতোকটি শ্রামকই-_তারা রাজনৌতিকভাবে যে যতই অনুন্নত হোক না 
কেন--তার আশু অর্থনোৌতিক গ্বার্থরক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাটা ভালোভাবেই 
বোঝে । সেজানে ষে তাকে জীঁবকা 'ীনর্বাহ করতে হবে এবং তার জন্যই 
তাকে নিজের অর্থনৈৌতিক স্বার্থরক্ষা করতে হবে। এর জন্য তাকে সংগ্রাম 
করতে হবে মাঁলকের বিরুদ্ধে অর্থাং বুর্জয়ার বিরুদ্ধে । একা সংগ্রাম করা 
কোনো শ্রীমকের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সংগ্রামের জন্য শ্রামকেরা মিলিত 
সামাত অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে । এবং ট্রেড ইতীনয়নের নেতৃত্বে তারা 
দাবদাওয়া আদায়ের সংগ্রাম চালায় ৷ শ্রামকদের এই সংগ্রাম হাচ্ছে অর্থনোতিক 
সংগ্রাম । পশুজবাদ যতাঁদন টিকে থাকবে ততাঁদন শ্রামকশ্রেণীকে এই অর্থ- 
নৈতিক সংগ্রাম করতে হবে। 

এই অর্থনোতিক সংগ্রাম হচ্ছে মালিকের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বৃ্জোয়ার বিরুদ্ধে 
শ্রামকদের সংগ্রাম । এ সংগ্রাম যে শ্রেণী সংগ্রামেরই একটা রুপ সেই বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থনৌতক সংগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে 
রাখা দরকার । 

প্রথমত, ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার মধোও অথণনোতিক সংগ্রাম শ্রামক শ্রেণর 
অবস্থার বেশ ছটা উন্নাতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। বহু দেশের শ্রীমক 
শ্রেণর আন্দোলনের আঁভজ্ঞতায় দেখা যায ষে অর্থনোতিক সংগ্রাম চাঁলয়ে 
শ্রীগকেরা বুর্জোয়াদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সুবিধা আদায় করে 
থাকে যেমন, আট ঘন্টা কাজ, মজুরির গ্রেড, সোস্যাল ইনসম্যরেন্স, ছুটি 
ইত্যাদি । কামউীনিপ্টরা শ্রীমক শ্রেণীর ও ম্হনতাঁ জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য 
লড়াই করে থাকে । তাই তারা শ্রামক শ্রেণীর অর্থনৌোতক সংগ্রাম সংগাঠত 
করার জন্য যথেস্ট নজর দিয়ে থাকে ; অর্থনোতিক সংগ্রামকে তারা বাতিল করে 
দেয় না। তারা এ কথা সব সময়েই মনে রাখে যে, শ্রামক শ্রেণীর অর্থনৈতিক 
সংগ্রাম গড়ে তোলা আবশ্যক । 

দ্বতীয়ত, অর্থনোতিক দাবিদাওয়া আদায়ের সংগ্রাম এমন একটি সংগ্রাম 
যার মধ্যে শ্রামক শ্রেণীর ব্যাপকতম অংশ এসে শামিল হয় । অর্থনোতিক সংগ্রাম 
এই ভাবে শ্রামক শ্রেণীর ব্যাপকতম অংশকে আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসে । 
ফলে এই অর্থনৌতক সংগ্রামই শ্রামকদের প'হৃজবাদবিরোধণ সংগ্রামের স্কুলের, 
শ্রামকদের শ্রেণচেতনায় শিক্ষিত করার স্কুলের কাজ করে থাকে । এক থেকে 
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বিচার করলে শ্রামক ঞ্েণীর আন্দোলনের উচ্চতর রূপগুলির সাফল্য অনেকাংশে 
এই লড়াইয়ের উপর 'ির্ভর করে থাকে । 

কিন্তু একথা সবসময়ে মনে রাখা দরকার যে, এই অর্থনোতিক সংগ্রামের 
সানাদ্ণ্ট সামাব্ধতা আছে। এই অর্থনৌতক সংগ্রাম হচ্ছে ধনতাদ্দ্নিক 
ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা সুবিধা আদায়ের সংগ্রাম । এই সংগ্রাম ধূনতাম্বিক 
ব্যবস্থার মূল 'ভীত্তর উপর আঘাত হানে না। তাই এই সংগ্রাম শ্রামকশ্রেণীর 
মূল অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত করতে পারে না; এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম 
শ্রমিকদের শোষণের অক্টোপাস থেকে মুস্ত করতে পারে না; অর্থনৈতিক সংগ্রামের 
মাধ্যমে যতো বেশি সুযোগ সুবিধা আদায় করা যাক না কেন, এই সংগ্রামের 
ফলে ধনতান্নক শোষণের অবসান ঘটে না, ধনতাম্বিক শোষণ থেকেই যায়। 
কিন্তু এই অর্থনৈতিক সংগ্রামের একটা রাজনৈোতিক তাংপ' আছে । কাঁমউীনস্ট 
ম্যানিফেস্টোতে মাকস ও এঙ্গেলস বলেছেন যে, এইসব “সংগ্রামের আসল লাভ 
আশু ফলাফলে নয়, আসল লাভ হলো মজুরদের ক্রমবর্ধমান একতায় ৷” 

তাই মাকসবাদী-লোনিনবাদীরা এই আভিমতই পোষণ করে যে, যেখানে 
প্রমকদের সংগ্রাম তাদের আশদ অর্থনোতিক স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের চৌহদ্দির 
মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ থাকে সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর মাস্তির আন্দোলন কোনো উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্যলাভ করতে পারে না। প্রলেতারয়েতের, শ্রীমকশ্রেণীর প্রকৃত 
শ্েণীসংগ্রাম তখনই শুরু হয় যখন শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রাম শ্রীমকদের আশ, ম্বাথথ- 
রক্ষার সংগ্রামের সংকীর্ণ গণ্ডীঁ ভেঙে এগিয়ে যায় এবং রাজনোতিক সংগ্রামে 
বিকশিত হয়ে ওঠে । 


লোননের কথায় £ র 
“প্রলেআরিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম অর্থনোতক সংগ্রাম ( গ্রামকদের অব্থা 


উন্নয়নের জন্য এক একজন প'দীজপাঁতি বা এক একটা প্ুঁজপাতি গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ) এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে ( জনগণের আধকার বিস্তারের জন্য 
অর্থাৎ গণতন্ত্র এবং প্রলেতারিয়েতের রাজনোতক ক্ষমতা প্রসারের জন্য সরকারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ) বিভন্ত । কিছদ কিছু রুশ সোস্যাল ডেমোক্লাট মনে করেন 
অর্থনোতক সংগ্রাম অতুলনীয় রকমের গুরত্বপূর্ণ । রাজনোতিক সংগ্রামটা প্রায় 
একটা মোটামহট দূর ভবিষাতের জন্য তূলে রাখা হয় । এরকম আঁভমত একে- 
বারেই ভুল । সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্াটই একথা মানেন যে, শ্রামক শ্রেণীর 
অর্থনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলা আবশ্যক ; সেই ভিত্তিতে শ্রমিকদের মধ্যে 
আন্দোলন চালানো অর্থাৎ মালিকদের সঙ্গে তাদের দৈনাদ্দন সংগ্রামে মজুরদের 
সাহাধ্য করা, অত্যাচারের সমস্ত ধরন ও উপলক্ষের প্রতি তাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করা এবং এই উপায়ে এক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা যোবানো আবশ্যক। 


৬৩ 


কিন্তু অর্থনৌতক সংগ্রামের কারণে রাজনোতক সংগ্রাম ভুলে যাওয়ার অর্থ বিশ্ব 
সোস্যাল ডেমোক্রাসর মূল কথাটা থেকেই বিচ্যাতি, তার অর্থনৈতিক আন্দোলনের 
সমগ্র ইতিহাস যে শিক্ষা দেয় সেইটেই ভুলে যাওয়া ।...কোনো অর্থনৌতিক 
সংগ্রামেই শ্রমিকদের কায়েমী উন্নাত সম্ভব নয় এমন কি ব্যাপক আকারে অর্থ- 
নৈতিক সংগ্রাম চালানোই সম্ভব হয় না ঘাঁদ অবাধে সভা ও ইউনিয়ন গঠনের 
অধিকার তাদের না থাকে, নিজেদের পত্রিকা না থাকে, লোকসভায় নিজেদের 
প্রতিনিধি পাঠাতে তারা যদি না পারে... আর এ সব আঁধকার অর্জন করতে 
হলে রাজনৌতক সংগ্রাম চালানো দরকার ।...সমস্ত অর্থনোতিক সংগ্রাম 
আঁনবার্যরূপেই পাঁরণত হয় রাজনোতিক সংগ্রামে আর সোস্যাল ডেমোকলাসর 
উচিত উভয় সংগ্রামকেই প্রলেতারিয়েতের অখন্ড শ্রেণী সংগ্রামে অচ্ছ্দ্যেরূপে 
যুস্ত করা ।”» (লেনিন £ কালেকটেড ওয়ার্কস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১২-২১৩) 

লেনিনের এই বন্তব্য প্রত্যেকাঁট কামউীনস্টকে সব সময়ে স্মরণ রাখা দরকার 
এবং তাদের নিজ নিজ এলাকায় শ্রামক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে লোৌননের 
এঁ নিশি অনুসরণ করা কর্তব্য । 


(খ) রাজনৈতিক সংগ্রাম 

শ্রীমকশ্রেণঈর শ্রেণীসংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ হলো রাজনোতিক সংগ্রাম । 
নিজেদের অর্থনোতক দাবিদাওয়া আদায় করার সংগ্রামের ধারার মধ্য দিয়ে 
শ্রীমকশ্রেণী এই আভজ্ঞতাই অর্জন করে যে, তাকে রাজনোতিক সংগ্রাম করতে 
হবে। নিজেদের বেচে থাকার জন্য, জর্ীবকা নির্বাহের জন্য শ্রামকদের অর্থ- 
নৌতিক সংগ্রাম করতে হয়। এই অর্থনোৌতক সংগ্রাম চালাতে গিয়ে শ্রীমকেরা 
দেখে যে মালিকদের দ্বাথ" রক্ষার জন্য প*ুজিপ'তদের রাশ্ট্র অর্থাৎ বুর্জোয়া 
রাষ্ট্র এগিয়ে আসে । শ্রামকদের বিক্ষোভ মিছিলকে ছনতরভঙ্গ করে দেবার জনা, 
তাদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য পশ্বাজপাঁতরা আঁভযান চালায় । আর এই আভ- 
যানকে সাহায্য করার জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্র এগিয়ে আসে । বুর্জোয়া রাষ্ট্র হচ্ছে 
বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার । বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের উপর আঘাত 
হানতে যারা নিজেদের জীবনযাপনের তা'গদে বাধ্য হয় সেই মেহনতী জনগণকে 
শ্রামক-কৃষককে দাঁবয়ে রাখার দমন-পখড়নের যন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্র । শ্রামকরা 
নিজেদের জীবনের আভিজ্ঞতায় এই সত্যই প্রত্যক্ষ করে যে, তাদের ধর্মঘট ভাঙার 
জন্য আসে পুলিস । জাবনের আঁভজ্ঞতায় তারা উপলাব্ধ করে যে, তাদের 
শুধু কারখানার মাঁলকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেই চলবে না, তাদের সংগ্রাম 
করতে হবে মালিকদের ম্বাথ" যারা রক্ষা করে থাকে সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে । এই সংগ্রামই হচ্ছে শ্রামকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম । 


৪ 


নিজেদের অর্থনোতক দাবদাওয়া আদায়ের জন্য শ্রামকরা সংঘবদ্ধ হয়। 
অর্থনোতিক আন্দোলন করতে "গিয়ে শ্রীমকরা রাজনোতক আন্দোলনের প্রয়ো- 
জনীয়তা উপলাব্ধ করে। বুর্জোয়ারা আর তাদের দালালেরা কিন্তু ট্রেড 
ইউনিয়নের কাজকে অথনৌতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, ট্রেড 
ইউনিয়নের মধ্যে কোনরকম রাজনপীতি, আসলে শ্রামকদের রাজনশীততে না নিয়ে 
আসার উপদেশই তারা দিয়ে থাকে । কিন্তু এতো বাম্তব ঘটনা যে, শ্রামকদের 
বাস্তব জখবনই তাদের রাজনীতির মধ্যে নিয়ে আসে 1 প*াঁজপাঁতদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে শ্রামকশ্রেণধর আন্দোলন আর রাজনোতিক কার্ধকলাপ অচ্ছেদ্যভাবে যন্ত ৷ 
অর্থনোতিক সংগ্রামের সঙ্গে রাজনৌতিক সংগ্রামের সম্পর্ক কি ও শ্রামবশ্রেণীর 
সাধারণ শ্রেণীসংগ্রামে অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভামকা কি, তা পার্কারভাবে ব্যাখ্যা 
করে মার্কস ১৮৭১ সালে “বলতের”-র কাছে এক চিঠিতে 'লিখোঁছলেন £ 


*-- শ্রীমকশ্রেণর রাজনোৌতিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্য, অবশ্য, শ্রামকশ্রেণীর 
জন্য রাজনোতিক ক্ষমতা জয় এবং তার জন্য স্বভাবতই প্রয়োজন শ্রামকশ্রেণীর 
এমন একটি প্রারথ্থা্ক সংগঠন যা তার অর্থনোতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত 
হয়ে কিছুটা পর্যন্ত বিকাশত হয়ে উঠেছে । 


“অন্যদিকে অবশ্য যে আন্দোলনে শ্রামকশ্রেণণ শাসক শ্রেণীসমূহের বরুদ্ধে 
শ্রেণী হিসাবে এঁগয়ে আসে এবং বাইরে থেকে চাপ সান্ট দ্বারা তাদের বাধ্য 
করার চেষ্টা করে এমন প্রত্যেকটি আন্দোলনই রাজনোতিক আন্দোলন । যেমন, 
কোনো একাঁট বিশেষ কারখানায়, এমন কি কোন একটি বিশেষ শিজ্পে ধর্মঘট 
ইত্যাঁদর দ্বারা ব্যান্তগত প*ীজপাঁতিদের কাজের ঘণ্টা কমাতে বাধ) করার প্রচেন্টা 
সম্পূর্ণভাবে অর্থনোতিক আন্দোলন ॥। কিন্তু দিনে আট ঘণ্টা কাজ ইত্যাঁদর 
আইন প্রণয়নে বাধ্য করার আন্দোলন রাজনোতিক আন্দোলন । এইভাবে, শ্রামক- 
দের পৃথক পৃথক অর্থনোতিক আন্দোলনের মধ্য থেকে সন্ত গড়ে ওঠে রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন, অর্থাৎ শ্রেণীর আন্দোলন যার উদ্দেশ্য হলো সাধারণর্‌পে 
অথাৎ সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে বাধ্যতামূলক আকারে সেই শ্রেণীর ম্বার্থসাধন । 
এই আন্দোলনগ্দীলর জন্য ঘাদ আগে থেকেই কিছ-টা পরিমাণ সংগঠন থাকার 
প্রয়োজন থাকে, তাহলে এই আন্দোলনগীলও আবার একইভাবে এই সংগঠনকে 
বিকশিত করে তোলার উপায়ও বটে। 


“যৌথ শান্তর অর্থাং শাসকশ্রেণীর রাজনোতিক শীস্তর বিরদ্ধে কোনো 
চূড়ান্ত আঁভষানে নামার মতো যথেষ্ট অগ্রসর সংগঠন যাঁদ শ্রামকশ্রেণীর না থাকে 
তাহলে শাসক শ্রেণীগুলির শান্তর বিরদ্ধে আবিরাম আন্দোলন চালিয়ে এবং এই 
শ্রেণীগাীলর নীতির প্রাত বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করে শ্রামকশ্রেণীকে অন্ততঃ 


৫৫ 


সেজন্য শিক্ষিত করে তুলতে হবে । নতুবা শ্রামকশ্রেণী তাদের হাতের পৃতুল 
হয়ে থাকবে 

মার্কস এখানে শ্রামকশ্রেণীর রাজনৌতক আন্দোলনের জন্য তার “অর্থনোতিক 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত প্রাথামক সংগঠনের” অর্থাৎ গ্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, সম্প্ণ অর্থনোতক আন্দোলনকে রাজনোতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং কি অবস্থায় একাঁটি আন্দোলন আর 
একটিতে [িকাঁশত হয়ে উঠছে তা দেখাচ্ছেন । 

প্রলেতারয়েতের অর্থ নৌতিক সংগ্রাম ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নের যে যথেষ্ট 
গুরুত্ব রয়েছে সেকথা মাকস শ্রামকশ্রেণীর কাছে তুলে ধরলেন । কিন্তু সথ্গে 
সথ্গে মাস ট্রেড ইউনিয়নের আংশক ও সাধারণ ব্যর্থতার দিকটাও দেখালেন । 
[তান “মজার, দাম, মুনাফা” পাাস্তিকার উপসংহারে লিখলেন £ 

“পশুঁজর হামলার বিরুধ্ধে প্রীতরোধ ঘাঁটি হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুল ভাল 
কাজ করে । তাদের আংঁশক ব্যর্থতা এই জন্য যে, স্বীয় ক্ষমতা বিবেচকের মতো 
ব্যবহার করে না । তাদের সাধারণ ব্যর্থতা এই জন্য যে প্রচালত ব্যবস্থাকে একই 
সত্গে পাজ্জানোর চেষ্টার বদলে, শ্রামকশ্রেণশীর চরম ম্ীস্তর জন্য অর্থাৎ মজার 
প্রথার চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য আপনার সংগঠিত শন্তিটাকে চালকদণ্ড হিসাবে 
প্রয়োগ করার বদলে এই ব্যবস্থার ফসাফলের বিরুদ্ধে গোরলা যু্ধ চালানোর 
মধ্যেই তারা নিজেদের সাঁমাবম্ধ করে রাখে ৮ 

এভাবে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখলে যে শ্রীমকশ্রেণীর মযাস্ত আসবে না 
এবং শ্রামকশ্রেণীর মহুন্তির জন্য অর্থনৈোতিক সংগ্রামকে রাজনোতিক সংগ্রামে বিকশিত 
করে তোলা যে একান্ত আবশ্যক এবং এর জন্য যে বিপ্লব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া, 
বস্লবী চেতনায়, সমাজতান্ত্ক চেওনায় সমহদ্ধ হয়ে ওঠা প্রয়োজন তা ব্যস্ত করেই 
মার্স এ “মজযীর, দাম, মুনাফা” পনীস্তকায় গীলখলেন £ 

“সেই সঞ্গে মজুর প্রথার ভিতরে সাধারণভাবে যে দাসত্ব নিহিত রয়েছে 
তার কথা বাদ দিলেও শ্রমিকশ্রেণ'ীর প্রতিদিনকার লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল 
নাজেদের মধ্যে আতরাঁঞ্জত করে দেখা উাচত নয় । তাদের ভুলে যাওয়া উচিত 
নয় যে, তারা লড়ছে ফলাফলের সঙ্গে, এঁ ফক্সাফলের হেতুর সথ্গে নয় ; তারা 
'নিশ্নগতি মন্দীভূত করছে, সে গাঁতির দিক পাঁরিবর্তন করছে না; তারা উপশমের 
ওষুধ লাগাচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে না। সুতরাং প'ঁজর অবিরাম আক্রমণ ও 
বাজারের হেরফের থেকে অনবরত এই যে সব গোঁরলা যুদ্ধের উদ্ভব হচ্ছে তার 
মধ্যে নিজেদের একাম্তভাবে ডুবিয়ে রাখা তাদের উচিত নয়। তাদের বোঝা 
উচিত যে, বর্তমান ব্যবস্থা যত দুরগ্গাতই তাদের উপর চাপাক না কেন, সেই 
সঙ্গে এই ব্যবস্থা সমাজের অর্থনোতিক পুনগঠিনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈষাঁয়ক 
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অবস্থা ও লামাঁজক রূপ সৃষ্টি করছে। “দনের ন্যাধ্য খাটুনির জন্য দিন 
মজুর 1”__এই রক্ষণশীল নীতির বদলে তাদের উচিত পতাকায় এই [বপ্লবী 
মন্ত্র মুদ্রীত করা--“গজযার প্রথার অবসান চাই !” 

শোষণের ফলাফলের বিরদ্ধে সংগ্রামকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েও মাক স শ্রীমক- 
শ্রেণীকে এই নিদেশই দিলেন যে, শোষণের হেত; ষেটা সেই মজার প্রথার 
অবসানের জন্য তাদের লড়তে হবে । 

এই মজনুর প্রথার অবসানের জন্যই শ্রামকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে এবং 
সে-সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে রাজনোতিক সংগ্রাম । 

শ্রীমকশ্রেণণ, অন্ততঃপক্ষে শ্রামকশ্রেণীর অগ্রণী অংশ যখন শ্রেণী সচেতনতায় 
উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং [নিজেদের মূল দ্বার্থটা, মজার প্রথা অবসানের প্রয়ো- 
জনীয়তা সঠিকভাবে উপলাম্খ করতে আরম্ভ করে কেবলমাব্র তখনই সম্পূর্ণ ভাবে 
[িকাশত রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্ভব হয়ে ওঠে । 

শ্রীমকশ্রেণীর রাজনোতিক সংগ্রামের পাঁরাঁধ বেশ বিস্তৃত । সমাজ জীবনের 
সমগ্র ক্ষেতরব্যাপী এই সংগ্রাম পাঁরব্যাপ্ত । বুর্জোয়া সমাজের অন্যান্য শ্রেণী ও 
স্তর সম্পকে" বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও তার কার্যকলাপ সম্পকে শ্রীমকশ্রেণীর দৃষ্টি- 
ভঙ্গি এই রাজনোতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত । 

লোননের কথায় £ *শ্রামকশ্রেণীর চেতনা সাঁত্যকারের রাজনোতিক চেতনা 
হয়ে উঠতে পারে না, যাঁদ না শ্রামকরা স্বৈরাচার, অত্যাচার, 'হংসাত্মক আচরণ 
এবং গালিগালাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই-_-তা সে যে কোন শ্রেণী সম্পকেইি হোক 
না কেন--সাড়া দিতে শেখে ।” (কণ কাঁরতে হইবে 7 বাংলা সংস্করণ এন 1ব 
পৃও ৩৭)। 

এ কথার অথ হলো এই যে, শ্রামকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে গণ- 
তাঁন্তিক আঁধকার রক্ষার ও সাধারণভাবে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের, বর্জোয়াদের 
জনস্বার্থ বিরোধ? বৈদৌশক নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বহৎ দেশের জাতীয় 
মান্ত সংগ্রামের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। 

শ্রীমকশ্রেণর রাজনোতিক কার্ধকলাপের এ সব 'দিকই অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ, 
[বিশেষ করে বতমান অবস্থায় । কিন্ত; এ কাজগলতেই শ্রমিকশ্রেণীর রাজ- 
নৌতিক সংগ্রামের সব কাজ শেষ হয়ে যায় না। শ্রামকণ্রেণীর রাজনৈতিক সং- 
গ্রামের মূল কথাটা হলো মজার দাসত্ব ব্যবস্থার অবসান অথাৎ বুর্জোয়া রান্ট 
ব্যবস্থার ধবংস সাধন ৷ মাকসবাদকে যারা বিকৃত করে তার শ্রীমকশ্রেণীর এই 
রাজনোৌতিক সংগ্রামের মূল কথাটাকে অস্বীকার করে। এদের স্বরুপ উদ্বাটন 
করে দিয়ে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লেনিন লিখলেন £ 

“প্রত্যেকটি শ্রেণীসংগ্রামই একি রাজনোতিক সংগ্রাম ।» (কাঁমউীনপ্ট ম্যানি- 
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ফেস্টো)। আমরা জানি যে, যারা উদারনধীতবাদের ভাবধারার দাসানুদাস সেই 
সব সুবিধাবাদশীরা মার্কসের এই গূরুত্বপর্ণ কথাগাল বেঠিকভাবে বুঝোঁছল 
এবং এগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করোছল । এই সব সবাঁবধাবাদীর মধ্যে 
বিলঃগ্তবাদ+দের অগ্রজ বলে যারা পাঁরচিত সেই অর্থনীতিবাদীরা ছিল । অথ- 
নখাতিবাদীরা [ি"্বাস করতো যে, শ্রেণীগুলির মধ্যে যে কোন রকম সংঘর্ষ ই হচ্ছে 
রাজনোতিক সংগ্রাম । তাই রুবল প্রাতি পাঁচ কোপেকের মজার বাদ্ধর সংগ্রামকেও 
অর্থনপাতবাদশীরা “শ্রেণী সংগ্রাম” বলে গ্বখকার করতো এবং তারা উন্নততর, 
আধকতর বিকাঁশত দেশব্যাপণী শ্রেণ সংগ্রামকে, রাজনোতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য 
সংগ্রামকে স্বীকার করতে অস্বীকার করতো । তাই অর্থনীতবাদীরা শ্রেণী 
সংগ্রামের ভ্রণ অবস্থাকে স্বীকার করতো, কিন্ত: শ্রেণী সংগ্রামের উন্নত রুপকে 
স্বীকার করতে অস্বীকার করতো । অন্য কথায় অর্থনীতিবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামের 
শুধু সেই অংশটুকুই স্বীকার করতো যেটুকু উদ্ারনীতিবাদী বু্জোয়াদের কাছে 
আঁধকতর সহনীয় ছিল ; উদারনশীতবাদী বুর্জোয়াদের চেয়ে এীগয়ে যেতে তারা 
অস্বীকার করতো, উদারনণাতবাদণ বুর্জোয়াদের কাছে যা গ্রহণযোগ্য নয় শ্রেণী- 
সংগ্রামের সেই উচ্চতর রূপকে স্বীকার করতে তারা অস্বীকার করতো । এভাবে 
কাজ করে অর্থনশীতবাদীরা উদারনগীতবাদণ শ্রামক রাজনশীতাবদ হয়ে উঠোছল। 
এভাবে কাজ করে অর্থনশীতবাদীরা শ্রেণণসংগ্রামের মাকঁসবাদী 'বি্লবী ধারণাকে 
বাতিল করে দিয়োছল । 

“..রাজনীতির ক্ষেব্রে শ্রেণীসংগ্রাম বখন বিকশিত হয়ে ওঠে তখনই শু 
শ্রেণীসংগ্রাম প্রকৃত দূঢ় এবং উন্নত হয়ে ওঠে এরকম ধারণা করাটাই যথেষ্ট নয়। 
রাজনসাঁতিতে ও ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যে 
কোনো ব্যস্তির পক্ষে সম্ভব, আবার অনেক গ্রভীরে, মূল ভীত্ততে প্রবেশ করাও 
যে-কোনো ব্যান্তর পক্ষে সম্ভব । মাকসবাদ শ্রেণী সংগ্রামকে তখনই শহধন 
সম্পূর্ণভাবে বিকশিত “দেশব্যাপ?” বলে স্বীকার করে যখন শ্রেণী সংগ্রাম রাজ- 
নীতি অন্তভুন্ত হয়েই শুধু থাকে না ; রাজনশীতিতে যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
বয় সেই রান্টুক্ষমতার সংগঠনের ক্ষেত্রেও বিকশিত হয়ে ওঠে । 

“অন্যাদকে শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলন ঘখন একটু শীল্তশালী হয়ে উঠেছে 
তখন উদারনীতিবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করতে সাহস করে না। 
তারা তখন শ্রেণীসংগ্রামের ধারণাকে সংকুচিত করার, খণ্ডিত ও নিবার্ করার 
চেষ্টা করে। উদারনগীতবাদশীরা রাজনীতির ক্ষেত্রেও শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার 
করতে প্রস্তুত আছে, তবে একটা শর্তে__সে শর্তটা হলো এই যে, রাষ্টরক্ষমতার 
সংগঠনের ব্যাপারটি সম্বন্ধে শ্রেণী সংগ্রামের কোনো কথা তোলা যাবে না। 
একথা বোঝা দুন্কর নয় যে, বুর্জোয়াদের শ্রেণ? ক্বার্থগ্ীলর কোন, স্বার্থটা 
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রক্ষার জনা উদারনশীতবাদীরা শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার এহেন বিকৃতি সাধন করে 
থাকে ।” ( লোনন £ কালেকটেড ওয়ারকস, ১৯ খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২২)। 

অর্থাং উদারনীতিবাদীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম ম্বীকার করতে 
রাজ আছে একটি শর্তে । সে শত্শট হলো এই, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে শ্রমিক- 
শ্রেণীর প'ুজ্বাদের উচ্ছেদ করার ও রাষ্্রক্ষমতা দখল করার সংগ্রামের কথা 
থাকতে পারবে না। এখানেই উদারনীীতবাদীদের সঙ্গে মাকসবাদীদের 
পার্থক্য । 

অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভন্ন শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে বুজৌঁয়া 
আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সমস্ত বিরোধের মূল কারণটা মাকসবাদীরা খুজে 
বের করে এবং তারা এই িদ্ধান্তেই উপনণত হয় যে, কোনো অর্থনোতিক 
সংগ্রামেই শ্রামকশ্রেণবর কায়েমী উন্নাত সম্ভব নয়, এমন কি ব্যাপক আকারে 
অর্থনোতিক সংগ্রাম চালানোই সম্ভব হয় না, যাঁদ অবাধে সভা সমাবেশ করার, 
ইউনিয়ন গড়ার আঁধকার তাদের না থাকে, লোকসভায় নিজেদের প্রাতীনধি 
পাঠাবার অধিকার না থাকে । এ সব অধকার অজর্নের জন্য শ্রামক শ্রেণীকে 
রাজনোতিক সংগ্রাম করতে হয় । এরকম সংগ্রামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ রাজ- 
নোতিক আঁধকার নয়, রাজনোতিক স্বাধীনতা অর্জন। এই রাজনোতিক স্বাধীনতা 
অর্জন করতে হলে শ্রামক শ্রেণীকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য তৈরাঁ হতে 
হয় তাকে তৈরী হতে হয় নিজেকে শাসক শ্রেণীর পদে উন্নীত করার জন্য, 
বুর্জোয়া রাষ্ট্র ষন্ত্রকে চর্ণ-বিচূ্ণ করার জন্য । শ্রামক শ্রেণীর রাজনোতিক 
সংগ্রামের সেটাই হচ্ছে সবোঁচ্চ রূপ । 

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, এক ধাক্কায় রাজনৈতিক সংগ্রামের সবোচ্চ 
রূপের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শ্রামকশ্রেণসর 
বগ্লবী পাটি, ষে পার্ট শ্রীমক শ্রেণনকে রাজনৈতিক এ সবেণচ্চ স্তরে নিয়ে 
যাবে দেশের রাজনোতিক পারাস্থাতর সাঠিক মল্যায়ন করে । 


(গ) শ্রেণণী সচেতনতা 


ধনতান্নক সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর মতন শ্রমিক শ্রেণ২ও তার স্বার্থ রক্ষার 
জন্য সংগ্রাম করে থাকে । বে*চে থাকার জন্যই শ্রামক-শ্রেণীকে এই সংগ্রাম 
করতে হয়। শ্রামকশ্রেণীর এই যে দ্বার রক্ষার সংগ্রাম এটা হচ্ছে ধনতাম্ব্রক 
সমাজের অথ-নোতিক, সম্পকেরেই ফল । 

ধনতাম্মিক সমাজের অর্থনোৌতক সম্পকেরি মূল কথাটা হলো শ্রামকদের, 
মেহনতাঁ জনগণের শোষণ । ধনজান্রিক সমাজে সমাজের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় 
বান্তর হাতে কেন্দ্রীভূত। এরা হলো পশজিপতি শ্রেণী, যাদের বলা হয় 
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বুর্জোয়া শ্রেণী । এরাই হচ্ছে বর্তমান সমাজের উৎপাদনের উপায় সমূহের 
মাঁলক-জি, কাঁচামাল, কলকারখানা, যন্তপাতি প্রভাতির মালক । এটা হলো 
সবাজের একটা দিক। জপর দিকে রয়েছে ব্যাপক জনসাধারণ, যারা উৎপাদনের 
উপায় থেকে বণ্চিত, যাদের জীবিকা নির্বাহের ছন্য নিজেদের শ্রমশন্তি ছাড়া আর 
কিছ? নেই । এই শ্রমশান্ত উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের কাছে অথণৎ পশ্াজ- 
পাঁতদের কাছে বিকি করে এরা মজ:রি পায় এবং সেই মজার দিয়েই এদের 
কোনো মতে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এই বিত্তহশীন মজুরদের বলা হয়ে 
থাকে প্রলেতারিয়েত । ূ 

প'দাজপতিরা শ্রাীমকদের শুধু সেইটুকুই দেয় ঘা তাদের জাগবনধারণের জন্য 
আবশ্যক এবং তাদের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন আর সব উদ্বৃত্তই প"ুজিপাতরা নিজেদের 
পকেটে পোরে ; এই ভাবে শ্রামকের কাজের যে সময় তারা ব্যধহার করে তার 
একট অংশের জনাই শুধু মজুরি দেয়, আর বাকাটা সৰ এ প+জপাঁতরা 
আত্মসা করে। পজিপাঁত শ্রেণীর লক্ষ্য হচ্ছে বোশ বোশ মুনাফা অর্জন করা। 
সেই মুনাফা অজনের জন্য প'াঁজপাঁতরা শ্রামকদের নির্মমভাবে শোষণ করে, 
চরম দ:ঃখ দংদশা, দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের নিক্ষেপ করে । এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
শ্রীমকদের সংগ্রাম করতে হয় । এ সংগ্রাম শ্রামকদের করতে হয় নিজেদের স্বার্থ 
রক্ষার জন্য । তাই শ্রামকদের স্বার্থের প্রত্নটা, তাদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামটা 
বাস্তব অবস্থারই ফলস । ধনতান্তিক সমাজে যে অবস্থার মধ্যে শ্রামকদের 
জাীবনধারণ করতে হয় স্ই অবস্থার দৌলতেই শ্রীমকেরা তাদের স্বার্থ সন্বন্ধে 
সচেতন হয়ে ওঠে । 


কিন্তু তা বলে এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই ৰে ধনতান্নক সমাজ 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের সথ্গে সথ্েই শ্রীমকশ্রেণী আপনা থেকে ভার স্বার্থ সম্পর্কে 
সজাগ হয়ে ওঠে, সচেতন হয়ে ওঠে । একথা অবশ্য ঠিক ষে, ধনতান্তিক সমাজে 
শ্রীমক শ্রেণীকে যেভাবে জীবনযান্তরা নির্বাহ করতে হয় সেই অবস্থাটা প্রত্যেক 
শ্রীমকের মনে কিছ? না কিছ ধারণা জাগিয়ে তোলে । প্রত্যেকট শ্রামকই তার 
দৈনান্দন জীবনযাত্রার অর্থনোতিক নির্যাতন ভোগ করছে, অন্যায়, আঁবিচার ও 
সামাজক অসাম্যের সম্মুখীন হচ্ছে । এর ফলে শ্রামকদের মনে অসচ্তোষ 
জাগে; সৃষ্টি হয় ক্রোধ, জাগে প্রাতবাদ জানাবার বাসনা । এই মনোভাবকে 
গকন্তু শ্রেণীম্বা্থ সম্বন্ধে সচেতনতা, সজাগতা বলা চলে না। তা হলে শ্রেণণ 
স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতার অর্থ কি, শ্রেণী সচেতনতা বলতে কি ববঝায় ? 

লোননের কথায় £ 

শনজের অবস্থার উন্নতি করার এবং নিজেদের মনস্তির অর্জন করার একমার 
পথ হলো পশৃজপাতদের এবং বড় বড় কারখানার দ্বারা সন্ট ফারখানার 


৬০ 


মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পাঁরচালনা কয়া-শ্রামকদের এই উপলহ্ধিই হলো 
শ্রামকদের সচেতনতার অর্থ। আঁধকম্তু, কোন একাঁট বিশেষ দেশের সকল 
শ্রমিকদের স্বার্থ আভন্ন, তাদের সকলকে নিয়েই একটি গ্রেণী গঠিত, সমাজের 
অন্যান্য শ্রেণী থেকে এ শ্রেণী আলাদা- শ্রামকদের এই উপলাধ্ধি হলো শ্রামকদের 
শ্রেণী সচেতনতার অর্থ । সর্বশেষে, শ্রামকদের শ্রেণীসচেতনতা বলতে বুঝায় 
যে, শ্রামকরা একথা উপলাব্ধ করছে যে, তাদের লক্ষ্যে পেপছাতে হলে তাদের 
রান্ট্রের কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য কাজ করতে হবে, যেমনভাবে 
জাঁমদাব আর প*ীজপাঁতরা করোছল এবং এখনো করছে ।” 

( কালেকটেড ওয়াকস £ ২য় খন্ড, সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টর খসড়া 
করসূচীর ব্যাখ্যা ) 

শ্রীমকদের এই সচেতনতা প্রত্যোকাঁট শ্রমিকের মনে হঠাং জেগে ওঠে না, এই 
সচেতনতা আপনা আপনি শ্রামকের ইচ্ছানুসারে জেগে ওঠে না। তাছাড়া 
নিজে একটা বিশেষ শ্রেণীর- শ্রামক শ্রেণনর প্রতিভূ এই চিম্তাধাপাটা প্রতোকটি 
শ্রামকের মনে বাসা বাঁধার প্রক্রিয়াটাও সহজ নয়, সরল নয় । 

ধনতান্তিক সগাজে নিজের নির্যাতিত হবার মূল কাবণ “ক, নিজের দুঃখ 
দুর্দশার উৎস কোথায়--এসব সবসময়ে সব শ্রামক বোঝে না। একজন শ্রমিক 
হয়ত তার নিজের দুরবস্থা দেখে ভাবতে পারে যে, এই দুরবস্থাটা তার ব্যান্তগন 
বার্থতারই ফল । তাই তার অসন্তোষের আভিব্যান্ত অন্যভাবে ঘটে । সে হয়তো 
ভাবতে পারে যে, যে-ভাবে হোক তাকে দুনিয়ায় বেচে থাকতে হবে, নিজের 
স্বাথরক্ষা করতে হবে, এতে যাঁদ অন্য শ্রামকদের সর্বনাশ হয়, তাতেও কোন 
ক্ষত নেই । কিছ; কিছ: শ্রীমক হয়ত কিছকালেন জন্য এইভাবে তাদের নিজ 
নিজ অবদ্থার িছ-ট। উন্নাতি করতে পারে, নিজ নিজ দুরবঙ্থার কিছুটা লাঘব 
করতে পারে । কিন্তু কোট কোটি শ্রামকের অবস্থা যেই তাঁমরে সেই তিমিরেই 
থেকে যায় । শ্রামক আন্দোলন যখন সংগঠিতরূপে গ্রহণ করোন তখন এ রকম 
চিন্তাধারা শ্রামকের মনে জাগাটা অস্বাভাবক নয় । 

শ্রমক আন্দোলনের প্রাথামক রূপের আর একটা আভব্যন্কি দেখা গিয়োছল 
শ্রীমকদের মোৌসন ভাঙার আন্দোলনের মধ্য 'দয়ে ৷ শ্রামকদের দ:রবস্থার ফলে 
যে স্বতঃফ্‌ত বিক্ষোভে তারা ফেটে পড়তো তার আরুমণের বস্তু ছিল মোঁসন, 
মোঁসনের মালিকরা নয় । লোননের কথায় ঃ "এরকম এক সময় ছিল যখন 
মূলধনের বিরুদ্ধে শ্রামকদের বৈরিতার আভব্যান্ত শুধু পাওয়া যেত তাদের 
শোষকদের প্রাত ঘণার অস্পন্ট ধারণায়, তাদের উপর যে 'নর্ধাতন চলছে ও 
তাদের যে দাসত্ব শৃহ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সে সম্পকে অগপম্ট চেতনায়, 
এবং ধাঁনকদের প্রাত প্রাতহিংসা চরিতার্থ করার আকাহ্ক্ষায় । সে সময় শ্রামকদের 
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বাচ্ছন্ন বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ঘটতো সংগ্রামের অভিব্যন্তি--শ্রামকেরা 
তখন ধংস করতো কারথানার অন্রালিকাগ্ল, চুরমার করে ভেঙে ফেলতো 
মোঁসনগুল, আক্রমণ করতো কারখানার পারচালকবর্গকে । শ্রামক আন্দোলনের 
প্রথম, প্রাথামক রূপ ছিল এ, এবং সেটারও দরকার ছিল, কারণ ধানিকদের প্রাত 
ঘৃণাই সর্বদা ও সব্ব শ্রামকদের মনে আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করার প্রথম 
প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।৮ (সোস্যাল ডেমোক্লাটিক পার্টির খসড়া কর্মসুচাঁর 
ব্যাখ্যা-লোনন ঃ কালেকটেড ওয়াক্কস ২য় খণ্ড ) 

তা ছাড়া শ্রীমক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর একাট 'জানসও বিশেষভাবে লক্ষা 
করবার বিষয় । প'ুজিপাতিদের সম্পকে অস্পম্ট ঘূণার পারবে শ্রামকরা 
যখন শ্রামকশ্রেণী ও ধাঁনকশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধটা বুঝতে আরম্ভ করে তখন 
প'াজপাতিরা নতুন কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে । শ্রামকেরা নিজেদের শ্রেণী- 
দ্বার্থ সম্বন্ধে যাতে সচেতন হয়ে না উঠতে পারে তার জন্য প*ুজিপাঁতিরা, এ 
বুজ্জোয়ারা শ্রামকদের উপর বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব বিদ্তার করার চেষ্টা 
করে। শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার জন্য বুর্জোয়ারা এই কথাই প্রচার করে থাকে 
যে, পজিবাদী ব্যবস্থা চিরকাল বজায় থাকবে, আর সমাজে ধনী ও গাঁরব 
চিরকাল ধরে আছে এবং থাকবে, এ সবই হচ্ছে বিধির বিধান__এ ব্যবস্থা 
পাঞ্টাবার সাধ্য কারুর নেই । বুর্জোয়ারা শ্রামকদের মধ্যে এ কথাও প্রচার 
করে যে, মালিকের সঙ্গে আপস আলোচনা করেই শ্রামকদের অবস্থার উন্নাত 
করা সম্ভব, সংগ্রাম করে নয়। তাছাড়া শ্রামকদের মধ্যে জাতগত বিদ্বেষ 
জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও বুর্জোয়ারা করে থাকে । বুর্জোয়াদের এই কৌশল 
প্রয়োগের ফলে শ্রামকদের শ্রেণী সচেতনতার পথে বাধা সৃষ্টি হয় । 

তাই শ্রামক শ্রেণীর, প্রলেতারয়েতের শ্রেণী সচেতনতাগড়ে ওঠা এক জটিল 
প্রক্রিয়া বিশেষ । 'বাভন্ন দেশের বাভন্ন অবস্থা অনুযায় এই প্রক্রিয়া ধারে বা 
দ্লুতগাঁতিতে, সহজে বা বাধাবিপান্তর মধ্যে চলে থাকে । যেখানে শ্রামক শ্রেণ? 
তার বিকাশের নিদ্নস্তরে রয়ে গিয়েছে সেখানে এই প্রক্রিয়া চলেছে ধার গাঁতিতে 
নানারকম বাধা 'বপাত্তির মধ্য দিয়ে । কিন্তু যেখানে আন্দোলনের ফলে শ্রামক 
শ্রেণী তার বিকাশের উচ্চ স্তরে পৌছাতে শুরু করেছে সেখানে এই প্রক্রিয়া 
চলেছে দ্রুতগতিতে । 

শ্রামকদের শ্রেণী সচেতনতা বিকাঁশত হবার শ্রেন্ঠ স্কুল হচ্ছে তাদের দৈনান্দন 
সংগ্রাম-_তাদের আশ গ্বার্থের জন্য সংগ্রামণও এই সংগ্রামের অন্তভুন্ত। 
মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা নিজেদের বাঁচার তাগিদে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয় 
এবং সেই সংগ্রাম ক্রমাগতই বিকাশ লাভ করে, তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং বড় বড় 
কারখানা গড়ে ওঠার সথ্গে সে সথ্গে সংগ্রামে অনেক বোঁশ সংখ্যক শ্রামক লিখ 
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হয়। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রামকের এঁক্য এবং এই সংগ্রাম থেকে 
আঁবরত আভজ্ঞতা অর্জন করেই শ্রামকেরা নিজেদের অবস্থা সম্পকে নিজেদের 
সংগ্রামের ধারা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ; এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাদের 
শ্রেণী সচেতনা বিকাশ লাভ করে। 

কিন্তু শ্রামক শ্রেণীর মুন্তির জন্য দৈনান্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ল্খ এই 
শ্রেণী সচেতনতাটুকুই যথেষ্ট নয়। এই শ্রেণী সচেতনতা হচ্ছে দ্রেড ইউানয়ন 
চেতনা । 

“সমস্ত দেশের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, একমান্র নিজের চেষ্টায় শ্রামকশ্রেণন 
ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার [বকাশে সক্ষম । অর্থাৎ নিজে নিজে সে ইউনিয়নগুলির 
ভিতর সম্মলিত হবার, মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার প্রয়োজন উপলব্ধ 
করতে পারে, প্রয়োজন উপলাব্ধ করতে পারে দরকারাঁ শ্রম আইন পাস করাতে 
সরকারকে বাধ্য করতে” । (লোনন £ ক? কারতে হইবে 2) 

শ্রামকশ্রেণীর মুক্তির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে উচ্চস্তরের শ্রেণী সচেতনতা-_ 
সমাজতান্তরক চেতনা । চেতনার এই স্তরে পৌছাতে গেলে শ্রামকশ্রেণর 
প্রয়োজন হচ্ছে এক 'বশেষ ধরনের মতদর্শগত সংগ্রামের রূপের । 


(ঘ) মতাদশ'গত সংগ্রাম 


শ্রীমকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতনতাকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্তরে উন্নত করার 
কথা অনেকে বলে থাকেন । কিম্তু কিভাবে এ কর্তব্য সম্পন্ন করা যাবে ? এটাতো 
প্র*নাতভ যে, শ্রামকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতনতাকে সমাজতান্িক চেতনার স্তরে 
উন্নগঙ করতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণীর মস্ত আন্দোলনকে বিজয়ের পথে পরি- 
চাঁলত করা যেতে পারে না। 

সমাজতান্জিক চেতনা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণসচেতনতার বিকাশের এক 
উচ্চগ্তর । আশ স্বাথের জন্য সংগ্রাম সমেত শ্রামকদের দৈনান্দন সংগ্রাম যে 
শ্রেণীসচৈতনতা জাগ্রত করার সেরা বিদ্যালয় সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
থাকতে পারে না। কিন্তু সমাজতাম্বিক চেতনার স্তরে পেশছাতে গেলে এই- 
টুকুই, অথণৎ এই দৈনাম্দিন সংগ্রামই ষথেন্ট নয় ; শ্রামকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতনতাকে 
সমাজতান্ত্রক চেতনার স্তরে উন্নীত করতে হলে শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন 
হচ্ছে এক বশেষ ধরনের মতাদশ গত সংগ্রামের । 

যে সমাজতাম্ক চেতনা শ্রামকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য 
একান্ত প্রয়োজন সেই চেতনা একমান্র নিজের চেষ্টায় শ্রামকশ্রেণী বকশিত করতে 
সক্ষম নয় । সকল দেশেরই ইতিহাসে দেখা যায় যে, একমান্র নিজের চেষ্টায় 
শ্রমকশ্রেণী শুধু ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার বকাশ ঘটাতেই সক্ষম ৷ সমাজতান্ত্রিক 
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চেতনা শ্রামকদের মধ্যে আনা যায় এবং আনতে হয় বাইরে থেকে । সেই সমাজ- 
তান্তিক চেতনায় শ্রামকদের উদ্বং্ধ করে তুলতে হয়, সমাজতন্ত প্রাতিষ্ঠা ছাড়া 
যে শ্রীমকশ্রেণীর মজুরি দাসত্ব থেকে মাস্তি নেই সেই চেতনা শ্রামকদের মধ্যে 
জাগ্রত করে তুলতে হয় এবং তার জন্য তাদের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায়, চিম্তা- 
ধারায় সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে । এ কাজ সন্ঠুভাবে করার জন্য সমাজতান্ত্রক 
মতবাদের সর্বরকম বিকীতির বিরদ্ধে লড়াই করবার জন্য শ্রামকশ্রেণীকে শাক্ষত 
করে তুলতে হয় । তাই শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে মতা- 
দর্শগত সংগ্রামের । সে সংগ্রাম বাদ দিয়ে ভাষণে শুধু সমাজতান্ত্রিক চেতনা 
জগগ্রত করার কথা বললেই শ্রমকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতাম্লিক চেতনার বিকাশ 
ঘটবে না। 

কিম্তু এই' মতাদর্শগত সংগ্রামটা কি2 এটা হচ্ছে এমন একটা বিশ্বদৃষ্টি- 
ভাঙ্গ, এমন একটা বৈজ্ঞানিক তত্ব গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করা যা শ্রামক- 
শ্রেণীকে ধনতান্রক ব্যবস্থার শোষণের অক্টোপাস থেকে মাান্তর পথ দেখাবে । 
এই বৈজ্ঞানিক তত্ব হচ্ছে সমাজতন্ববাদ । জাশু দাঁব আদায়ের জন্য পশজ- 
পাতদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগ্রাম চলে সেই সংগ্রাম বিশেষ করে তাদের 
ট্রেড ইউীনয়ন সংগ্রাম সমাজতান্ত্িক মতবাদের অভ্যুদয় ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। শুধু উন্নত দার্শানক, অর্থনৌতক ও রাজনৈতিক তত্বের ভীত্তভেই 
সমাজতন্ত্র মতবাদের, বৈজ্ঞানিক সমাজতম্ব্ের তত্ুদয় ঘটানো সম্ভব হয়েছিল । 
এ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন মাস ও এঙ্গেলস । এ সম্পর্কে লোননের বন্তব্য 
শ্রমক আন্দোলনের প্রত্যেকটি নেতা ও কমর স্মরণ রাখা দরকার । লোনন 
বলোছিলেন £ “."*সমাজতন্ত্রবাদের তত্ব সম্পাত্তণালন শ্রেণীর প্রাতীনাঁধ বৃদ্ধি- 
জাবীদের দাশশশীনক, এরীতহাসিক আর অর্থনৈতিক তত্বের বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে 
এসেছে । আধুনিক বৈজ্ঞানক সমাজতন্দের উদ্গাতা মার্কস ও এঙ্গেলস 
সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে ছিলেন বুর্জোয়া বাদ্ধজণীবী শ্রেণীর লোক” 
(লোনন £ “কা কারতে হইবে”--এন বি-এর বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ১৩-১৪ )। 

এই প্রসঙ্গে এ পুস্তকের আর এক জায়গায় লেনিন লিখলেন £ “অবশ্য 
এর অর্থ এই নয় যে এ রকম একটা মতাদর্শ স্াঁম্টতে শ্রীমকদের কোন ভাামকা 
নেই। কিন্তু তারা এতে অংশ গ্রহণ করে শ্রীমক হিসেবে নয়, প্রুধো এবং 
ওয়াইটলিং-এর মতো সমাজতন্ত্রী তত্বজ্ঞ হিসাবে । অন্য কথায় তারা ততোখানিই 
অংশ গ্রহণ করে, কম-বোশ বতখানিই তারা যুগোপযোগী জ্ঞান আহরণ করতে 
পারে আর অগ্রসর করে নিয়ে ষেতে পারে সেই জ্ঞানকে ।৮ (&ঁ, পৃঃ ২৩)। 

মাক“স ও এন্গেলসই শ্রামকশ্রেণীর মযান্তর পথ নির্দেশ করলেন। তাঁরাই 
বৈজ্ঞানিক সমাজতশ্মের প্রতিষ্ঠাতা । ইউটোপনয়ান বা কান্পাঁনক সমাজতন্মের, 
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নৈরাজ্যবাদের তত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁরাই প্রাতষ্ঠিত করলেন বৈজ্ঞানিক 
সমাজতম্মের তত্ব এবং সেই তত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করে শ্রামকশ্রেণীর মস্ত 
কিভাবে আনতে হবে সেই রণকৌশলও শ্রীমকশ্রেণীকে তাঁরা দেখিয়ে দিলেন । 

মাকস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্তের যে তত্ব প্রচার করলেন সৈই 
তত্বের মধ্য 'দয়ে ঘোঁষত হলো শ্রীমকশ্রেণীর মূল স্বার্থের কথা-_ 
ধনতান্ল্িক ব্যবস্থার শাসন ও শোষণ থেকে, মজ্যার দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে 
তাদের মুস্তর প্রয়োজনের কথা; আর ঘোঁষত হলো এই লক্ষ্য সাধনের 
অথণৎ শ্রামকশ্রেণর মুন্ত অঁনের পথ । সে পথ হলো ধনতান্ত্রক ব্যবস্থার 
ধ্বংস সাধন করে সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা করা । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
সমাজতন্তের ভাবধারা, চিন্তাধারা শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে নিয়ে যেতে হবে, এই 
চিন্তাধারায় তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে, অথণৎ শ্রীমকশ্রেণীর মধ্যে 
সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে । এ কাজ সম্পন্ন করার দায়ত্ব হচ্ছে 
শ্রীামকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির, কমিউীনষ্ট পার্টির । এই পাট গড়ার নিদেশও 
মাকস-এত্গেলস দিয়েছিলেন । বৈজ্ঞাঁনক সমাঞ্জতন্ব্রের তত্ব প্রচারের সত্গে সঙ্গো 
তাঁরা দেখালেন যে, বৈজ্ঞানক সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়ত করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে 
শ্রীমকশ্রেণনর বিপ্লব? পাটির, কামউীনস্ট পার্টর । 

কন্তু মার্কস-এখ্গেলসের শিক্ষা কোনও আপ্তবাক্য নয় । তাঁদের শিক্ষা হচ্ছে 
কর্মক্ষেত্রে পথ নিদেশক । মাকস-এত্গেলস যে তত্ব প্রচার করেছেন সে-তত্ব 
হলো সমাজাবকাশের তত্ব, শ্রামকশ্রেণীর মস্ত আন্দোলনের তত্ব, শোষণহণীন 
সমাজ প্রবর্তনের তত্ব, শ্রীমকশ্রেণীকে শাসক শ্রেণীর পদে উন্নত করার তত্ব, 
প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের তত্ব । এই তত্ব হচ্ছে এক বিজ্ঞান এবং "বিজ্ঞান হিসাবে 
ইহা একস্থানে 'নশ্চল হয়ে থাকে না, থাকতে পারে না, বরং ইহা ক্লমশ বিকাশ 
লাভ করে । এই বিকাশের পথে এই তত্ব নতুন আঁভজ্ঞতা ও জ্ঞানে সম্‌দ্ধ হবেই, 
এর কিছ; সংজ্ঞা ও নিদেশ কালের পারবতনের সথ্গে সঙ্গে বদলাতে বাধ্য, 
নতুন এতিহাসিক পারস্থাতর সংগে খাপ থাইয়ে নতুন 'সিম্ধান্ত ও সংজ্ঞা পঃরা- 
তনের স্থানে প্রাতচ্ঠিত হতে বাধ্য । যারা মাকসবাদের এই মর্মকথাটা বোঝে 
না তারা মাকসবাদের আক্ষারক িশুদ্ধতার ধুয়ো তুলে মার্সবাদকে বিপ্লবী 
আন্দোলনের নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন সংজ্ঞা, নতুন ধারণা 'দয়ে সমহ্ধ করতে 
নারাজ । এদের বিরূষ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চাঁলয়ে মাক্সবাদের বিকাশ ও 
অগ্রগাত শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে ঘটাতে হয় । এটা হচ্ছে শ্রামকশ্রেণীর 
[বিপ্লবী পার্টর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এ কাজ হচ্ছে মাক'সবাদকে 


বিকশিত করার কাজ । 
মারবসবাদের এই তত্বকে অথাৎ শ্রীমকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দ:ম্টিভাঁ্গাকে 
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শ্রীমকশ্রেণীর মুক্ত সংগ্রামে তার যোগ্য ভামকা পালন করতে হবে। এই ভূমিকা 
পালন কবতে হলে মাক“সবাদকে, শ্রীমকশ্রেণীর বৈজ্ঞানক দঁণ্টভীঞ্গকে ব্যাপক 
শীমক জনসাধারণের নিজস্ব সম্পাত্ত হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ শ্রামক জন- 
সাধারণের ব্যাপক অংশ যাতে মার্কসবাদে, শ্রীমকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দন্টি- 
ভাঙ্গতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে । এর জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে 
শ্রীমকশ্রেণীর আন্দোলনের বাইরে থেকে অর্থনোতিক সংগ্রাম ও শ্রীমক-মালিকের 
সম্পকে ক্ষেত্রের বাইরে থেকে- শ্রমিকশ্রেণশর এই বৈজ্ঞাঁনক িশ্বদ্যাপ্টভাঁঙ্গ 
প্রবতন করতে হবে, শ্রামক আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে--নিয়ে আসতে 
হবে বাইরে থেকে সমাজ্তাশ্লিক চেতনা । এ কাজ সম্পন্ন করার দায়ত্ব হচ্ছে 
শ্রীসকশ্রেণীর বি”্পবী পার্টির, কমিউীনস্ট পাটির । মনে রাখা দরকার যে, 
পার্টি হচ্ছ কার্ধত শ্রামকশ্রেণবর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতম্নের ভাবধারার 
সংযযান্তকরণ । 

শ্রীম শ্রেণীর বিপ্লব পার্টিকেই শ্রামক'আন্দোলনে সমাজতাদ্ধিক চেতনা 
প্রবর্তন করতে হবে। এ কথাই লেনিন ও স্তালিন বারবার বলেছেন। 
“প্রবর্তন” শব্দাট থেকেই এ কথা পারকার হয়ে যাচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক 
চেতনা বাইরে থেকেই শ্রমিক আন্দোলনে নয়ে আসতে হবে এবং এ কতব্য 
শ্রীমকশ্রেণীর বিপ্লবী পাঁ্টকে, কাঁমউীনস্ট পাটিকে সুসম্পন্ন করতে হবে । এই 
জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে মতাদর্শগত সংগ্রামের । এক কথা শ্রামকশ্রেণর মধ্যে 
সমাজতান্ত্রক চেতনা জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে মতাদর্শগত সংগ্রামের । 
শ্রামকশ্রেণীর বিপ্নবণ পার্টিকে, কমিউীনস্ট পার্টকেই এই সংগ্রাম পাঁরিচালনা 
করতে হবে । 

এই মতাদর্শ গত সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শ্রামকশ্রেণীর বি্ব 
সমাজতান্ত্িক দৃম্টিভাঙ্গর, তাদের বিগ্লব দৃন্টিভধ্গির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। 
শ্রেণীশন্লুবা মাকসবাদকে, শ্রেণীব মস্ত সংগ্রামের বিপ্লবী তত্বকে বিকৃত করার 
চেম্টা করে থাকে শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের হাতিয়ারকে ভোঁতা করে দেবার 
জনা । শ্রেণীশত্রুদের অর্থাৎ প'থীজপাতিদের এই প্রচেষ্টাকে বার্থ করে দেওয়ার 
জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে নিরবচ্ছিল্টভাবে । ইতিহাসের পাতা 
উজ্টালেই দেখা ধাবে যে, মাক“দবাদ যখন শ্রামকশ্রেণীর মৃৃক্তিসংগ্রামের মতাদশ গত 
শান্ত হয়ে উঠলো, তখন পশ্াঞবাদীরা শ্রীমকশ্রেণীর ম্বান্তসংগ্রামের অগ্রগাত 
প্রাতিহত করার জন্য দট কৌশল অবলঘ্বন করলো । একাঁদকে তারা শ্রামক 
আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবার জন্য খোলাখুলিভাবে সংগ্রাম চালালো । আর এক- 
দিকে ভিতর থেকে শ্রামক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য, ভোঁতা করার জন্য 
শ্রীমকশ্রেণীর মধ্যে নিজেদের এজেন্ট ঢাকয়ে দল । এই সব এজেন্টদের কাজ হলো 
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মার্কসবাদকে উন্নত" করার নামে, “সময়োপযোগী” করার নামে মাকপবাদকে 
নবীর্য করার চেষ্টা করা । 

এই সব এজেন্টরা মার্সবাদকে সংশোধন করার আভযানে নেমে শ্রামক- 
শ্রেণীকে বিপ্লবের পথ থেকে, শ্রেণসংগ্রামের পথ থেকে দুরে সারয়ে নেওয়ার 
নানারকম তত্বকথা প্রচার করতে থাকে । এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটা রাজ- 
নোৌতিকভাবে সচেতন শ্রামকদের এবং সর্বোপারি শ্রামকশ্রেণীর িগ্লবী পার্টর 
অবশ্য কর্তব্য । তাই মার্কসবাদকে যারা াবকৃত করার, সংশোধন করার চেষ্টা 
করে তাদের 'বরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে হবে । আবার শ্রামক 
আন্দোলনে মাঝে মাঝে হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা” একদল আতবিস্লবীর আঁবিভব ঘটে । 
এরা বাগ্তব অবস্থার পাঁরবর্তে নিছক আভিলাষকেই বিশ্লবের ক্রিয়াশাল্ত হিসাবে 
মনে করে থাকে । এরা বিপ্লবের বাল আওড়ায়, আর এক্ষুণ 'বশ্লব চায় । 
এরা হচ্ছে সংকীর্ণতাবাদী । এদের বিরুদ্ধেও মতাদর্শগত সংগ্রাম চালয়ে যাওয়া 
রাজনোৌতিকভাবে সচেতন শ্রামকদের, সর্বোপাঁর শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী পার 
অবশ্য কর্তব্য । এই মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে না পারলে শ্রামক 
আম্দোলনে সমাজতান্তিক চেতনা প্রবর্তন করা যাবে না। এই কথাটা আমাদের 
সব সময় মনে রাখা দরকার । 

শুধু শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্তক চেতনা প্রবর্তনের জন্য মতাদশগগত 
সংগ্রাম করাটাই যথেষ্ট নয় । শ্রামকশ্রেণীকে তার ম্যান্তর জন্য সংগ্রাম করতে 
হবে। এ কাজ সসম্পন্ন করার জন্য শ্রামকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে মানুষের 
দ্বারা মানুষের শোষণের অবসানের জন্য অর্থাং ধনতান্ক ব্যবস্থার উচ্ছেদের 
জন্য । এজন্য শ্রীমকশ্রেণীকে সমাজের মেহনতী জনগণকে কৃষক ও মধ্যাবত্তদের 
তার সংগ্রামের মিত্র করতে হবে । ধনতন্তরের শাসন শোষণে জজশীরত, নির্যাতিত 
সকল শাস্তকে শ্রামকশ্রেণীর পতাকাতলে সমবেত করতে হবে এবং তাদের পাঁর- 
চাঁলত করতে হবে ধনতান্বিক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য । এজন্য সমগ্র 
মেহনত জনগণের মধ্যে কৃষক, মধ্যবিতদের মধ্যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমাজ- 
তন্বের ভাবধারা প্রচার করতে হবে ॥। অর্থাৎ তাদেরও সমাজতাঁম্ত্রক চেতনায় 
উদ্বৃদ্ধ করতে হবে । এ কাজের দাঁয়ত্ব শ্রীমকশ্রেণীর 'িগ্লবী পার্টিকে গ্রহণ 
করতে হবে এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য এ ক্ষেত্রেও পার্টিকে মতাদর্শ গত সংগ্রাম 
পরিচালনা করতে হবে । 

তাই মনে রাখা দরকার ষে শ্রীমকশ্রেণনর মতাদর্শগত সংগ্রাম শ্রেণীচেতনা, 
সমাজতাম্নিক চেতনা 'িকাঁশত করার এবং শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে মাক“সবাদ প্রচারের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । শ্রমিকশ্রেণী তার মাস্তি সংগ্রাম সমাজের অন্যান্য মেহনতা 
জনগণ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে পারচালিত করে না, তারা তাদের মযান্ত সংগ্রাম পাঁর- 
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চালিত করে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সথ্গে হাত মিলিয়ে এবং তারাই থাকে 
সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের পুরোভাগে । সে জন্যই এই সব শ্রমজীবী 
জনগণকে- কৃষক, মধ্যবিত্ত ও বাঘ্ধজীবীদের বুজেশীয়া ভাবধারার প্রভাব থেকে 
মুন্ত করার জন্য এবং তাদের সমাজতাম্ত্রক ভাবধারার 'দকে জয় করে আনার, 
তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রবর্তনের কাজট।ও শ্রামকশ্রেণীর মতাদর্শগত 
সংগ্রামের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ কাজ । 


(৬) প্রলেতারণীয় বিপ্লব 


প্রলেতারিয়েতের শ্রেণন সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে প্রলেতারণয় বিস্লব 
যার রূপটা হলো সমাজতান্ত্রক ৷ সেজন্য এ বিপ্লবকে আবার সমাজতান্ন্রক 
[বলব বলা হয়ে থাকে । মার্স ও এখ্গেলস “কাঁমউীনগ্ট ম্যানফেস্টে”তে এই 
1িগলবের কথাই বলেছেন । এই 'বিপ্নবের প্রথম পদক্ষেপ হলো শ্রামক শ্রেণীকে 
শাসক শ্রেণীর পদে উন্নীত করা এবং গণতন্তের সংগ্রামকে জয়যুন্ত করা । 
রাষ্্রক্ষমতা থেকে বুজেয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ আর রাণ্্রক্ষমতায় প্রলেতারিয়েতের 
কর্তৃত্ব ও প্রভূত্ব প্রাতষ্ঠা শ্রেণসংগ্রামের শীর্ষস্তরেরই ফল । প্রলেতারিয়েতের 
শ্রেণীসংগ্রামের এই শনষ স্তরটা হচ্ছে প্রলেতারীয় বিগ্লব । 

এই প্রলেতারীয় বিশ্লবের আঁবভণব আমরা প্রথম দৌখ রূশদেশে বলশোঁভক 
পার্টর নেতৃত্বে পারচালিত ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের 
মধ্যে ৷ মানব জাতির ইতিহাসে আগে যে সব বপ্লব ঘটেছে সেগ্ালর সথ্গে এ 
[বিপ্লবের রয়েছে বিরাট পার্থক্য । অতশতের সমস্ত বিপ্লবেই একদল শোষকের 
শাসনের কর্তৃত্বের অবসান করে প্রাতম্ঠিত হয়োছল আর একদল শোষকের শাসন 
কর্তৃত্ব । সে সব বিশ্লবে শুধু একদল শোষক আর একদল শোষককে উচ্ছেদ 
করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করোছল, 'িল্তু জনগণকে শোষণ করার প্রথা অপাঁরবার্ততই 
ছিল । এ ভাবেই দাস মালিকদের সমাজবাবদ্থার জায়গায় এসোছিল সামন্ততান্ত্িক 
সমাজব্যবস্থা । আবার সামস্ততান্তিক সমাজব্যবস্থার জায়গায় এলো ধনতাম্ত্রক 
ব্যবস্থা । এভাবে সমাজে বিপ্লবের মাধ্যমে এলো এক শ্রেণীর শোষকের পাঁরবর্তে 
আর এক শ্রেণীর শোষক । 

যে বিগ্লবের মাধ্যমে ধনতাম্তক ব্যবস্থা প্রাতচ্ঠিত হয়েছিল সেটা ছিল 
বুর্জোয়া বিশ্লব । এরকম 'বি্লবই ঘটোছল ১৭৮৯ সালে ফরাসী দেশে-সে 
বস্লব ছিল বুর্জোয়া বিশ্লব। সৌঁদন বুর্জোয়াশ্রেণীই দখল করোছল রান্ট্র 
ক্ষমতা, প্রবর্তন করোছল নয়া শোষণ ব্যবস্থা, মজনরাদাসত্ব বাবস্থা । কিন্তু 
১৯১৭ সালের নভেম্বরে রুশদেশে যে মহান 'বিগ্লব ঘটলো সে বিপ্লব ছিল 
প্রলেতারীয় বিপ্লব, সমাজতাম্রক 'বিস্লব ॥। একদল শোষকের জায়গায় আর 
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একদল শোষককে বসানো, একরকম শোষণের পরিবর্তে আর এক ধরনের শোষণের 
প্রবর্তন করা সে-বপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল না । সেই মহান নভেগ্বর বিপ্লবের 
উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের সকলরকম শোষণের অবসান করা, সমস্ত 
শোষকশ্রেণর উচ্ছেদ করা । শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য শ্রীমক- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব গ্রাতাষ্ঠত করা, সমস্ত 'িপশীড়ত শ্রেণির মধ্যে যারা সবচেয়ে 
বলবা শ্রেণন সেই শ্রামকশ্রেণীর শাসন কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠা করা ; উৎপাদনের উপায় 
সমূহকে সমাজের সম্পাত্ততে পাঁরণত করা এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা । এই 
সমাজতান্ন্িক বিপ্লবে শ্রামক"শ্রেণীই হচ্ছে প্রধান চাঁলকাশান্ত ; শ্রামকশ্রেণীই 
এ বগ্লবে নেতৃত্ব করোছল। 

প্রলেতারীয় বিপ্লবে, সমাজতান্বিক বিশ্লবে মেহনতাঁ জনগণ এক 'বাশন্ট 
ভূমিকা পালন করে থাকে । দাস-মালিকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবে এবং সামন্ত" 
প্রভুদের বিরুদ্ধে বিগ্লবে মেহনতাঁ জনগণ সাঁরুয়ভাবে অংশ গ্রহণ করোছল সত্য, 
কিন্তু সে দুটো 'ি্লবেই মেহনত জনগণের নিজস্ব কোনো বিশেষ ভ্মকা 
ছিল না। তারা কাজ করোছল নবীন শোষকশ্রেণীর বাহিনী হিসাবে । সে 
দুটো বিগ্লবেই সেই সময়কার ক্ষমতাসীন শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ করে নতুন 
শোষকশ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতায় আঁধান্ঠত হয়োছল । সে সময়ে মেহনত? জনগণের 
ভূমকা ছিল নতুন শোবকশ্রেণীর ক্ষমতায় আসার পথ উন্মুন্ত করা । সে দুটো 
[বপ্লবেই একরকমের শোষণের জায়গায় প্রাতষ্ঠিত হয়োছল আর এক রকমের 
শোষণ ব্যবস্থা ৷ 

কিন্তু প্রলেতারাঁয় বিপ্লব, শ্রীমক শ্রেণীর বিপ্লব হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে অন্য 
ধরনের বিস্লব। এই বিগ্লবে শ্রামক শ্রেণী এবং মেহনঘণ জনগণের অন্যান্য অংশ 
বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে। এক্ষেত্রে শ্রীমক শ্রেণর রয়েছে একটা বগ্লবাঁ 
ভাীমকা । তারাই হচ্ছে এ বিপ্লবের প্রধান শীস্ত, এ বিশ্লবের নেতা ৷ তারা এ 
বিপ্লবে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান করার জন্য নিজেদের 
পতাকাতলে মেহমতী জনগণের সকল অংশকে সমাবেশ করে । নিজের ম্যান্তর 
জন্য শুধু নয়, শ্রামক শ্রেণী সংগ্রাম করে শোষণের অক্টোপাশ থেকে সমগ্র মানব 
সমাজের ম্যান্তর জন্য । 

প্রলেতারীয় বিপ্লবের, সমাজতান্ব্িক বিশ্বের এতিহাসিক কতব্য হলো 
উৎপাদনের উপায়সমূহে প*ুজিপাঁতদের ব্যান্তগত মালিকানার এবং পশাজবাদী 
উৎপাদ্দন সম্পর্কের অবসান ঘটানো এবং তার জায়গায় উৎপাদনের উপায়সমূহে 
সমাজের মালিকানা ও সমাজতাশ্তিক উৎপাদন সম্পক প্রতিস্থাপিত করা । 

যতাঁদন বুর্জৌয়াশ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমত। দখল করে বসে থাকবে ততদিন এ কাজ 
স:সম্পন্ন করা সম্ভব নয় । ধনতাঁম্তক ব্যবস্থা পাঁরবর্তন করার পথে প্রধান বাধা 
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হলো বুর্জোয়া রাষ্ট্র । বুর্জোয়া রাষ্টুই বুর্জোয়া শ্রেণীর অথণৎ শোষক শ্রেণীর 
স্বার্থরক্ষা করে থাকে, তাদের সম্পাত্ত রক্ষা করে থাকে । তাই উৎপাদনের উপায় 
সমূহে পণ্দীজবাদীদের অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর ' ব্যান্তগত মালিকানার অবসান 
ঘটাতে হলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী । 
বুর্জোয়া শ্রেণী স্বেচ্ছায় শাস্তিপূর্ণভাবে উৎপাদনের উপায়সমূহে তাদের 
মালিকানা ছেড়ে দেবে না। সেজন্যই উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সমাজের 
মালিকানা প্রাতীগ্ঠিত করতে হল এখন উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর যাদের 
মালকানা প্রাতণ্ঠিত সেই পশীজপাঁতি শ্রেণর ( বুর্জোয়া শ্রেণীর ) কাছ থেকে 
উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা 'ছানয়ে আনতে হবে । এর জন্য প্রয়োজন 
হচ্ছে রান্ট্রক্ষমতায় প*ুজপাত শ্রেণীর কর্তৃত্থের প্রভুত্বের অবসান করা । সেটা 
করতে শ্রমিক শ্রেণ'কে রাষ্্রক্ষমতা দখন করতে হবে । শ্রামকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্টর- 
ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম গড়ে তোলা শ্রামকশ্রেণীর প্রধান কর্তবা, অবশ্য 
বাঁভল্ন দেশে বাভন্ন পারবেশে এ সংগ্রামের রূপ হবে 'বাভন্ন ৷ এই হচ্ছে শ্রেণী- 
সংগ্রামের সবেচ্চি স্তর । 

আজকাল জনগণের দ্‌ঃখ দশা, তাদের শোচনখয় অবস্থা দেখে অনেকেই 
বলে থাকেন যে, বর্তমান সমাজে একটা মূলগত পারবর্তন আনা দরকার । 
উৎপাদন ব্যবস্থার অরাজকতা তারা প্রত্যক্ষ করেন । তারা দেখেন যে, কয়েক বছর 
অন্তর পালা করে আসে অর্থনোৌতিক সংকট, 'বাভন্ন দেশের পশ্ীজপাতদের 
স্বাথের সংঘাতে দেখা দেয় যুদ্ধ, ধসের আবর্তে নিমাত্জত হয় সাধারণ 
মানুষ । এ অবস্থা থেকে পারিভ্রাণ পাবার পথের সন্ধান তাঁরা করেন । যেখানে 
জনগণের হিতার্থে সমাজ উংপদনের উপায়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে ও সংগঠিত 
করবে, এ রকম সুসংগঠিত অর্থনৌতিক ও সামাজিক বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করার লক্ষ্যের সংগে তাঁরা একমত নন ৷ তাঁরা আবার অনেক সময় কমিউানজমের 
লক্ষ্যের কথাও বলেন । কিন্তু সেই লক্ষ্যে পেশছাতে হলে যে সংগ্রামের মধ্য 'দয়ে 
অগ্রসর হতে হবে, সেই সংগ্রামের অবস্থার সম্মুখীন হতে তাঁরা প্রস্তুত নন। 
তাঁরা প্রশ্ন করেন ঃ “কেন শ্রেণী সংগ্রাম ? কেন বিপ্লব ও গৃহযুষ্ধ 2 শ্রামক- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠার কথাই বা ওঠে কেন? এ সব পদ্ধাতর প্রয়োগের 
ফলে সকল মানবের সহযোগিতায় নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজ কী? ব্যাহত 
হবে না ?” 

এই সব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এদের চিম্তার দৈন্যই ফুটে ওঠে । এরা এখনো 
উপলাধ্ধ করতে পারছে না ষে, সমাজের রূপান্তরের ও পুনর্গঠনের মূল সমস্যা 
হলো রাষ্ুক্ষমতা দখলের সমস্যা ৷ সমাজের রূপান্তর ঘটাতে হলে এ সমস্যার 
সম্মুখীন হতেই হবে । | 
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বতমান সমাজব্যবস্থার চরিত্রটা আমরা নিজেদের চোখের সামনেই দেখছি । 
বত'মান সমাজের অর্থ ধনতান্দ্ক সমাজের শাসক হচ্ছে পশ্াজপাতি শ্রেণী । 
সেই শাসক প্ধীজপাঁতি শ্রেণীর প্রকৃত প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বেই বর্তমান সমাজব্যবস্থা 
চলছে । প*জপাত শ্রেণী তাদের শাসন ক্ষমতা, শোষণের ক্ষমতা বজায় রাখার 
জন্য সবরকম পন্থাই অবলম্বন করে থাকে, বলপ্রয়োগ করতে তারা কখনো দ্বিধা 
করে না। নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তারা জনগণের উপর নিষ্ঠুর 
দমননগাঁত চালায় এবং সশস্ত্র বাঁহনশীকে ব্যবহার করে ; তারা মোটেই আহিংসার 
পূজারী নয়, বরং তারা হচ্ছে সবচেয়ে বোশি হংসাশ্রয়া, নিজেদের ক্ষমতা 
বজায় রাখার জন্য তারা হিংসাত্মক কার্যকলাপই চালিয়ে থাকে । 

উৎপাদনের উপায়গমূহকে সমাজের মালিকানায় 'নয়ে আসতে হলে, 
সেগুলিকে সামাজিক উৎপাদনের উপায় হিসাবে সংগঠিত করতে হলে পণাজপাতি 
শ্রেণীর এই ক্ষমতাকে চ:ণ বিচূর্ণ করা দরকার । পশুজিপাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
শান্ত হিসাবে যে শ্রেণী ধনতান্ল্িক সমাজে মাথা তুলে দাঁড়য়েছে এবং সংগ্রামের 
ধারার মধ্য দিয়ে শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠছে সেই শ্রামকশ্রেণীই প'াঁজপাত শ্রেণীর 
এই ক্ষমতাকে চূর্ণ বিচ্ণ করতে পারে এবং করবেও | এই দুই শ্রেণীর মধ্যে-- 
বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম আঁনবার্য। এই হচ্ছে 
মার্কস ও এখ্গেলসের শিক্ষা । 


১০ 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায়? 


প্রলেতারয়েত বিস্লবের, সমাজতা্িক বিদ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে 
শ্রীমকশ্রেণীকে । কিন্তু শ্রমকশ্রেণীর নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায় ১ কিভাবে 
প্রাতম্ঠিত হবে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব ? 

কাঁমউানপ্ট ম্যাঁনফেস্টোতে মাকস ও এপ্গেলস দেখিয়েছেন যে, ধনতান্্িক 
সমাজব্যবদ্থার ধৰংস সাধন করে সমাজতান্ন্িক সমাজব্যবস্থার আবিভণব ঘটাবে 
শ্রীমকশ্রেণী । শ্রামকশ্রেণীর এই এীতহাঁসক কর্তব্যের উপর মাক্স ও এঙ্গেলস 
বিশেষ জোর দিয়েছিলেন । কমিউনিষ্ট ম]ানিফেস্টোতেই তাঁরা বলেছিলেন £ 
“যে অস্তে তাদের মৃত্যু বুর্জোয়াশ্রেণী শুধু সেই অস্নটুকুই গড়েনি, এমন 
লোকও তারা সাঁন্ট করেছে যারা সে অস্ঘ ধারণ করবে, সষ্টি করেছে আধুনিক 
শ্রমকশ্রেণকে, প্রলেতারয়েতকে” ।*“যে 'ভীত্তর উপর দাঁড়য়ে বুর্জোয়াশ্রেণণ 
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উৎপাদন করে ও উৎপন্ন সামগ্র' দখল করে, আধুনিক শিজ্পের বিকাশ তার 
পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে । তাই বু্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি 
করেছে সবোপারি তার সমাধিখনকদের | বূুজেয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের 
জয়লাভ, দুই-ই সমান আঁনবার্য ।৮ 
মার্কস ও এখ্গেলসের এই হন্তব্যের মধ্য দিয়ে পাঁর্কারভাবে ঘোঁষত হয়েছে 
প্রলেতারয়েতের অর্থাৎ শ্রামকশ্রেণীর বিশ্লবী ভামিকা । প্রলেতারয়েতই বুর্জোয়া 
সমাজব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করবে এবং প্রাতীন্ঠত করবে নতুন সমাজব্যবস্থা _ 
সমাজতান্তক সমাজব্যবস্থা । 
মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বন্তব্যের বাস্তব রূপায়ণই আমরা দেখোছ বিংশ 
শতাব্দীতে । রুশদেশের নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে পাঁথবীর এক 
যণ্ঠাংশে প্রতিষ্ঠিত হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা । তারপর থেকে সমাজ- 
তাম্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার আঁভযান এগিয়ে চলেছে দেশে দেশে । 
আজ সমাজতান্ক সমাজব্যবস্থা একটা বা দুটো দেশের ব্যাপার নয় । আজ 
সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পাশাশাশি বিরাজ করছে একাঁট সমাজতান্তক দয়া । 
আজ পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ জনপদে প্রাতীষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রক সমাজ- 
ব্যবস্থা--সে ব্যবস্থায় বসবাস করছে পাঁথবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ । এই 
সমাজতান্ল্িক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে । এ সৰ 
, দেশে বুর্জোয়ারা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ান। সবলে তাদের উচ্ছেদ করে 
ধনতান্ত্রক ব্যবস্থার ধংস সাধন করেই শ্রাগকশ্রেণীকে অগ্রসর হতে হয়েছে ; 
বিষ্লবের মাধ্যমেই তাদের সমাজতান্তিক সগাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ উন্মন্ত 
করতে হয়েছে এবং সেই 'বগ্লব সংঘাঁটিত হয়েছে তাদেরই নেতৃত্বে । এভাবেই 
শ্রামকশ্রেণ তার এীতহাঁসক কর্তব্য এসব দেশে সম্পন্ন করেছে । 
শ্রামকশ্রেণীর এই জীতিহাঁসক কর্তব্যের সারবথা হচ্ছে মানুষের দ্বারা 
মানুষের শোষণ ব্যবস্থার অবসান করা, উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যন্তি- 
গত মালিকানার অবসান করে সমাজের মালিকানা প্রাতাষ্ঠত করা এবং এর জন্য 
ধনতান্নিক সমাজব্যবস্থাকে ধংস করা দরকার । ধনতান্ন্রক ব্যবস্থায় শ্রামক- 
শ্রেণীই একমান্ন শ্রেণী যারা আব্চলভাবে সংগ্রাম করে শোষণের মুলভীত্তর 
বিরুদ্ধে, কেননা ধনতান্বিক সমাজে অন্যান্য শ্রেণনর চেসে শ্রমিকশ্রেণীই শোষণের 
যাঁতাকলে বেশি 'পিম্ট হয় । শ্রামকশ্রেণকে জীঁবকা নিবশহ করতে হয় নিজেদের 
শ্রমশান্ত বিক্রি করে । তাই ধনতাম্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম দিনের 
পর দিন তণন্র হয়ে ওঠে ॥। কারণ, তারা প্রাতদিনই শোষণের জালা অনুভব 
করে এবং যতই 'দিন যায় ততই নিজেদের দৈনশ্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, দাবি 
দাওয়া আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে এটা স্পন্ট হয়ে ওঠে যে, 
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ধনতান্ত্রক ব্যবস্থাই হচ্ছে শোষণের উৎস এবং এই ব্যবস্থার অবসান করতে না 
পারলে তাদের মস্ত নেই। 

শ্রমিকশ্রেণর ম্ান্তর সংগ্রামের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে । ম্ীন্তর জন্য 
শ্রমকশ্রেণীর যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের অথ“ কেবলমান্র নিজেদের শ্রেণীগত 
সুবিধা বা শ্রেণীর একচেটিয়া আধকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সে সংগ্রাম হচ্ছে 
সমান আধকারের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী-আ'ধপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম ; 
সে সংগ্রাম হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যব্থার অবসান ঘট।বার 
সংগ্রাম । এ সংগ্রামের বিজয়ের মধ্য দিয়ে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মযন্তই নয়, সমগ্র 
মেহনতা জনগণের মযন্তও ঘোঁষত হবে, ঘোঁষত হবে শোষণের শৃঙ্খল থেকে 
মানব সমাজের মনান্ত 

শ্রমিকশ্রেণীর মযুন্তর সংগ্রামের এই তাংপর্ষের কথা যোঁদন মার্কস ও এন্গেলস 
ঘোষণা করেছিলেন তারপর দীর্ঘকাল আতবাহত হয়ে গিয়েছে । এই দঈর্ঘকালের 
মধ্যে শ্রামকশ্রেণীর মযুন্তর সংগ্রামে নতুন দিগন্ত উন্মুস্ত হয়েছে। বিপ্লবের মাধ্যমে 
তাদের এই সংগ্রামের বজয়বার্তাই ঘোঁষত হয়েছে-_-পৃথিবীর এক বরাট অংশে । 
পাঁথবীর অন্যান্য অংশেও ধনতান্ত্িক সমাজের বিকাশের অনিবার্য নিয়মানঃসা;র 
শ্রমকশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে, অর্থনোতিক ক্ষেত্রেই তাদের সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকেনি, 
তাদের সংগ্রাম বিস্তৃত হয়েছে রাজনোতিক ক্ষেত্রে, পশ্ীজপাঁতদেরণবরুদ্ধে দৈনন্দিন 
সংগ্রামের মধ্য 1দয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতা বাঁদ্ধ পেয়েছে, গড়ে উঠেছে তাদের 
রাজনৈ।তক সংগঠন, তাদের বি্লবী পার্টি । 

কিন্তু শ্রামকশ্রেণীর শান্ত তার সংখ্যার মধ্যে, শ্রেণী সচেতনতা এবং তার 
রাজনৌতিক সংগঠনের মধ্যেই শুধু নিহিত নয়। সমাজের সমস্ত শ্রমজীবী 
জনসাধারণের, বশেষ করে কৃষকদের স্বার্থের সঙ্ঞে শ্রামকশ্রেণ'র স্বার্থের একোর 
মধ্যেও নাহত রয়েছে শ্রামকশ্রেণীর শান্ত । এই যেস্বাথথের একা এর 'ভাত্ত 
রয়েছে প'হাজবাদী ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থার মধ্যে । প্দীজবাদের নিষ্ঠুর 
শোষণে শুধু শ্রমিকেরা নয়, ব্যাপক কৃষক জনগণ, শহরের মধ্যাবত্তরা, অফিসের 
কর্মচারীরাও জর্জারত হচ্ছে । পশুজবাদ যতই বিকাঁশত হয়েছে ততই একচোঁটয়া 
প"াজপতিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আর এরই সথ্গে সথ্গে শাসক 
বুজেয়াদের অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক শোষণের যাঁতাকলে সমাজের আরও বোশ 
বোঁশ অংশ পম্ট হচ্ছে, তাদের জবনযান্তা অসহনীয় হয়ে উঠছে । তারা চিনছে 
তাদের শত্রু, উপলাব্ধি করছে তাদের স্বার্থের উপর কারা আঘাত হানছে। 
শনজেদের স্বাথ-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করছে । একই শন্তু, একই 
স্বার্থ__-এই বাস্তব ঘটনাই বুর্জোয়া শাসন-শোষণের বিরোধী হয়ে উঠছে ষে 
সব শ্রেণী তাদের সহ্য শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রাম এঁক্ের বাস্তব ভীত্ত রচনা করছে । 
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এই সংগ্রামী এঁক্যের ফলে শ্রীমকশ্রেণীর শান্ত বহুগ্‌ণ বাদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক 
দেশে; এমনাঁক যেখানে শ্রমিকশ্রেণর সংখ্যা কম সেই সব দেশেও, শ্রামকশ্রেণীর 
মযান্ত সংগ্রামের বিজয় সম্ভব হয়েছে । এই সংগ্রামী একোর পুরোভাগে শ্রীমক- 
শ্রেণী ছিল বলেই এবং শ্রামিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল বলেই 
এই বিজয় সম্ভব হয়েছে । রুশ বিপ্লবের ও চীন বি্লবের মধ্য দিয়েই এই সত্য 
প্রমাণিত হথেছে ; চঈনের এন্‌ং কয়েকাঁট জনগণতান্তিক দেশের আভজ্ঞতা দেখিয়ে 
দিয়েছে যে, েখানে শ্রামকশ্রেণী জনসংখ্যার একি ক্ষুদ্র অংশ সেখানেও জন- 
সংখ্যার ব্যাপক জনগণের সথ্গে বিশেষ করে কৃষকদের সথ্গে বাব্হারিক ক্ষেন্রে 
সংগ্রামী এঁক্য স্থাপন করে শ্রানকশ্রেণী গণতান্ত্িক বিপ্লব সমাপ্ত করে সমাজ- 
তান্দরক বপ্লবও কাষকর করতে পারে । 

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্যান শ্রমজীবী জন- 
সাধারণের যে মনোভাবই থাকুক না কেন, পশুজিবাদী সমাজব্যবস্থায়, বিশেষ 
করে ধেখানে সামম্ততন্দ্রের মধ্যযুগীয় অবশেষ বিদ্যমান সেখানে এমন অনেক 
বিষয় আছে যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য শ্রমজীবী? জনসাধারণ শ্রামকদের সথ্গে হাত 
মিলিয়ে সংগ্রাম করতে চায় এবং এই সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে ॥ 
অথ-নোতিক দাবিদাওয়া, রাজনোতক স্বাধীনতা, ব্যন্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি 
বিষয় 'ন:য় শ্রীমকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে 
উঠতে পারে এবং শ্রীমকশ্রেণীকেই এ রকম সংগ্রাম গড়ে তোলার সাব্ুয় উদ্যোগ 
গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে হবে । 

মনে রাখা দরকার, আশ অর্থনৈতিক ও রাজনোতক দাবি আদায়ের লক্ষ্যের 
মধ্যেই শ্রামকশ্রেণন ও অন্যান্য শ্রমজীবী? জনসাধারণের মৌলিক দ্বার্থ সীমাবদ্ধ 
নয় । 

ধনতান্তিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ করে সমাজতান্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে 
তোলাই হচ্ছে শ্রামকশ্রেণর মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য । এই লক্ষ্য আজ ব্যাপকতম 
মেহনত জনসাধারণের সংগ্রামের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে । তারাও আজ একথা বুঝতে 
আরম্ভ করেছে পশ্াঁজবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ না করতে পারলে তাদের 
অসহনণয় অবস্থার ঘবানিকা টানা যাবে না, তাদের দুঃখ দুদশার অবসান করা 
যাবে না। 

অত্যাচার উৎপাঁড়নের, শোষণের সর্বরকম রূপ থেকে নিজেকে মস্ত করে 
শ্রামকশ্রেণী সমগ্র সমাজকেই মনুস্ত করছে অত্যাচার, উৎপনড়নের, শোষণের সব- 
রকম রূপ থেকে । উনাবংশ শতাব্দীর এই মারকসীয় তত্ব আজ শুধু কথাই 
নয়, বাস্তব জরবনে এই তত্ব আজ প্রমাংণত, সংগ্রাতীষ্ঠত । সমাজতাম্দিক 
দনয়ার, সমাজতান্নক দেশগ্ীলর আঁবর্ভাবই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তাই 
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লাজ সমাজতন্দ্রের জন্য সংগ্রামে শ্রামকশ্রেণীর পাশে এসে শ্রমজীবী জনসাধারণের 
অন্যান্য অংশও সমবেত হচ্ছে। 

পশ্াজবাদগ দুনিয়ার দেশে দেশে আজ কৃষক সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের অব- 
শেষের বা পশ্ণীজবাদের নিযাতনে বা সামন্ততন্তের অবশেষ ও পশ্দাজবাদ 
উভয়ের [নির্যাতনে জর্জারত হচ্ছে । নিজেদের জীবনের আভজ্ঞতা থেকে কৃষক 
সম্প্রদায় এই সত্যে উপনগত হচ্ছে যে, পশু'জবাদ তাদের জীবনের সমস্যার 
সমাধান করতে পারে না ; তারা দেখেছে যে, কৃষিতে পশ্াজবাদের অন-প্রবেশের 
ফলে জি থেকে তারা উচ্ছেদ হচ্ছে, তারা নিঃস্ব হচ্ছে এবং তারা আরো বোশ 
বোশ করে ভ্মহণীন কীষ মজ.রে পাঁরণত হচ্ছে । কেবল মানু সমাজতন্তই তাদের 
জীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারে । সমাজতান্ব্িক দেশগুলির কৃষকদের 
জীবন যান্রাই তাদের মন্ত্র পথের সন্ধান দিচ্ছে । 

মধ্যবিত্তরাও দেখছে যে, পণবীজবাদের শোষণে তারাও দিনের পর দিন 
গাঁরব হচ্ছে ; তারাও উপলব্ধি করছে যে, পণুজিবাদ তাদের জীবনের সমস্যারও 
সমাধান করতে পারছে না। তারাও সংগ্রামে শামিল হচ্ছে । মধ্যাবত্ত কর্ম- 
চারীদের সংগ্রামী রূপ আজ বিশেষভাবে লক্ষণণয় ৷ বতমান অবস্থার পার- 
বতনের প্রয়োজনীয়তা তারাও অনুভব করছে । সমাজতন্ত্র ছাড়া ষে শোষণ 
থেকে মুক্ত নেই এ সত্য তারাও উপলব্ধি করছে । 

তাই আজকের দিনের বাস্তব পাঁরস্থাতই সমাজের এই সব অংশের, বিশেষ 
করে কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রামকশ্রেণধর সংগ্রামী মৈত্রীর অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি 
করছে । এই সংগ্রামী মৈত্রীতে শ্রামকশ্রেণীকে এক বিশেষ ভামকা পালন করতে 
হবে-সে ভূমিকা হলো নেতৃত্বের ভূমিকা । 

শ্রমকশ্রেণীর মিন্লদের অর্থাৎ অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশেষ করে 
কষবদের স্বাথেই শ্রমিকশ্রেণীর এই নেতৃত্ব প্রয়োজন । কেননা শ্রমিকশ্রেণীর 
নেতৃত্বেই তারা প*ুজিপাঁতদের ও জামদারদের পরাস্ত করতে পারে । মাক্স ও 
এহ্গেলসের কথায় £ “আজকের দিনে বুজেঁয়াদের মুখোমঁথ যে সব শ্রেণী 
দাঁড়য়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারয়েত হলো প্রকৃত বি্লবণ শ্রেণী” । 

প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণই হল একমান্র শ্রেণী যারা প'দাজবাদের 
অত্যাচার, উৎপাড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সথ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম । 
আধকন্তু সেই শ্রেণীর রয়েছে সমাজকে পুনগ্শাঠত করার, শোষণের অবসান 
করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার বিজ্ঞনসদ্মত বাস্তব কর্মসূচী । তাছাড়া 
কৈবলমান্ন শ্রমিক শ্রেণী পারে সেই রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তুলতে যে পার্টির 
থাকবে বৈজ্ঞাঁনক 'বশ্ব-দুষ্টভাঁঙগ এবং ষে পার্ট মানব জাতির মান্তর লক্ষ্যকে 
বাস্তবায়িত করতে সক্ষম, অর্থাৎ যে পার্ট মাক্সবাদের তত্বে সমৃদ্ধ এবং 
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মাক'সবাদের দ্বারা কর্মক্ষেত্রে পারচাঁলত । কিন্তু এই প্রশ্নের স্গে মনে রাখা 
দরকার যে, শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব শুধুমাত্র শ্রামক শ্রেণির বিপ্লবী পার্টির মধ্য 
দিয়ে, অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশেষ করে কৃষকদের সংগ্রামে পাট 
নেতৃত্ব মারফত কার্যকরী হয় না। বাদ্তাঁবক পক্ষে শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব 
কার্ধকরী হয় কাজের মধ্য দিয়ে, শ্রীমক শ্রেণী কতৃক অন্যান্য শ্রমজীবী জন- 
সাধারণের বিশেষ করে কৃষকদের দাঁবদাওয়ার সুদৃঢ় সমথনের মধ্য দিয়ে এবং 
শ্রীমক শ্রেণী কর্তৃক এদের সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে । 

শ্রামক শ্রেণীর নিজের ক্ষেত্রে ও অন্যন্য শ্রমজীবী জনসাধারণের মাযু্ত 
সংগ্রামে তার নেতৃত্ব করাটা হচ্ছে তার নিজের ম্যন্তকে জয় করে আনার পক্ষে 
এবটা গ্যারান্টি বিশেষ, কেননা, এই নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের কর্তব্য 
সুসম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শ্রামক শ্রেণন তার দৈনান্দন অর্থনোতিক সংগ্রামের, 
প*জবাদণ ব্যবস্থায় তার জীবনযান্ত্রার মান উন্নত করার সংগ্রামে সংকর্ণ গণ্ডী 
ডাওয়ে নিজেদের রাজনোতিক সংগ্রামের, পশুজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের 
সংগ্রামের নেতৃত্বের ভ্মকায় উন্নত করতে পারে । 

শ্রীমক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে লোনন শ্রামকশ্রেণকে যে শিক্ষা 
দিয়েছেন সেই কথাটা আজ স্মরণ করা দরকার ॥ রুশ দেশের বিপ্লবের সমস্যা 
আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন বারবার শ্রামকশ্রেণকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন যে, রুশ দেশে গণতান্ত্িক বিপ্লব সমাঞ্চ হয়ান এবং শ্রামকশ্রেণীকেই 
সেই গণতান্তিক বিপ্লব সমাপ্ত করে সমাজতান্ত্রক "বস্লবের দিকে অগ্রসর হতে 
হবে। অথ" শ্রামকশ্রেণকেই গণতান্দিক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। 

১৯১১ সাণে লোনন পরিৎ্কার ভাবে লিখলেন ঃ “বর্তমান সমাজে অটল 
িস্লবা শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণনকে সম্পূর্ণ গণতান্লিক বিস্লবের জন্য সমগ্র 
জনসাধারণের সংগ্রামে, অত্যাচারীদের ও শোষকদের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমজীবী 
ও শোধিত জনসাধারণের সংগ্রামে নেতা হমে উঠতে হবে । শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের 
এই ধারণা সম্বন্ধে শ্রমিক শ্রেণী যতটা সচেতন থাকবে এবং এই ধারণাকে ঘতটা 
কার্ধকরা করবে শহুধমান্র সেই মানদণ্ডেই শ্রামক শ্রেণীকে বিপ্লবী বলা হবে। 
যে শ্রমিক এই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন সে হচ্ছে সেই ব্লীতদাস যে ক্লীতদাস 
বাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে । নিজের শ্রেণীকে নেতা হতে হবে-এই ধারণা 
সম্বন্ধে যে শ্রামক সচেতন নয় বা ষে শ্রামক এই ধারণা বর্জন করে সে হচ্ছে 
সেই ক্রীতদাস যে ক্লীতদাস হিসাবে নজের অবস্থাটা উপলাব্ধ করছে না। বড় 
জোর সে হচ্ছে সেই কীতদাস যে ক্লীতদাস হিসাবে তার অবস্থার উন্নাতর জন্য 
সংগ্রাম করে কিন্তু সে সেই রকম ব্যন্তি নয় যে ক্লাঁতদাস ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য 
সংগ্রাম করে। ( লেনিন রচনাবলী, ১৭ খণ্ড, পৃঃ ২৩১-৩২) 
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লেনিনের এই বন্তব্যের মধ্য 'দিয়ে শ্রামকশ্রেণনর নেতৃত্বের যে গুরুত্ব, তাংপর্য 
সুদ্পন্ট হয়ে উঠেছে তা আমাদের গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং বাস্তব 
ক্ষেত্রে লোননের শিক্ষাকে প্রয়োগ করে শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবগ ভাঁমকাকে যথোপ- 
যুস্তভাবে বিকশিত করে তুলতে হবে। 

শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃত্বে আমাদের দেশের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিগলবকে সমাপ্ত 
করতে হবে এবং তারপর এগিয়ে যেতে হবে সমাজতান্তরক বিপ্লবের দিকে । 
শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃত্ব কি ভাবে কার্ধকরী করা হয় তা আমাদের বর্মনশাতিতে বলা 
হয়েছে। সে বন্তব্য আমাদের সব সময়ে স্মরণ রাখতে হবে । 

সে বন্তব্য হলো £ 

“শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব শুধুমাত্র পার্টর মধ্য দিয়ে কৃষক সংগ্রামে পার্টর 
নেতৃত্ব মারফত কার্যকর হয় না, বাস্তাঁবক পক্ষে শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃত্ব কারখকরণ 
হয় কাজের মধ্য দিয়ে, শ্রামকশ্রেণী বর্তৃক কৃষক সমাজের দাঁব দাওয়ার সুদ 
সমর্থনের মধ্য 'দিয়ে এবং শ্রামকশ্রেণী কর্তৃকি কৃষক সংগ্রামকে সব্রিয় ভাবে সাহায্য 
করার মধ্য দিয়ে । কাজের ক্ষেত্রে এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রামিকশ্রেণী ও কুক 
সমাজের মৈত্রী কার্যকর করতে হবে, শুধু তত্ব দিযে নয় । শ্রামকশ্রেণন হলো 
কৃষকের সংগ্রামের বন্ধু সংগ্রাম কৃষককে শ্রীমকশ্রেণী নিশ্চয়ই সাহাষ্য কববে এবং 
উভয়ের যে শন্তু তার পরাজয় সুনিশ্চিত করবে । 

“ক্ষেতমজ.র ও গাঁরব চাষীর উপর নিভভ'র করে, কৃষক সমাজের সত্গে গৈত্রীর 
দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সমগ্র জনতার সহযোগিতায় শ্রমিকশ্রেণী শহর গ্রামাঞ্চলে 
মান্তর সংগ্রামে, জাম ও রুটির লড়াইয়ে সকলের জন্য কাজ ও শান্তির সংগ্রামে 
নেতৃত্ব করে । 


১৪ 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতের প্রশ্ন 


প্রলেতারীয় বিপ্লবের অন্যতম কাজ হলো শ্রামকশ্রেণনর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা 
করা। কিম্তু এই শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলতে কি বুঝায় এবং কেনই বা 
শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে ? 

মার্কস বলোছলেন £ “বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধংস করতে হবে 1৮ ইতিহাসের 
পূর্বেকার বিপ্লবের মতন শুধু রান্ট্রধম্ত্ দখল করেই শ্রামকশ্রেণী তার লক্ষো-_ 
সমাজতন্ম প্রাতষ্ঠার লক্ষ্যে পেশছাবার জন্য সেই আগেকার রাষ্ট্রধন্্কে চালনা 
করতে পারে না। প্যার কমিউনের অভিজ্ঞতা শ্রমিকশ্রেণণকে সেই শিক্ষাই দেয় । 
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১৮৭১ সালের প্যার কমিউন ছিল বৃজোয়া রাম্ট্রষন্্ুকে ধবংস করার প্রথম 
প্রচেষ্টা । বাঁদও সে প্রচেন্টা সফল হয়ান, তবু প্যার কমিউন চিরস্মরণীয় হয়ে 
রয়েছে বিশ্বের শ্রামকশ্রেণনর জীবনে । ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে ফরাসণ 
দেশের রাজধানখ প্যার নগরীতে মেহনতাঁ জনগণ নিজেদের শান্তর জোরে সশম্ত 
শবদ্রোহ করে দখল করোছল রান্ট্রক্ষমতা, স্থাপন করোছল নিজেদের সরকার, 
ইতিহাসে এই প্রথম দেখা 'দল শ্রামকদের সরকার । বত্তহশীনদের সরকার । 
প্যার নগরীতে তখন ঘোষিত হয়োছিল “কাঁমউন”- ইতিহাসে এই কাঁমিউনই 
খ্যাতলাভ করেছে “পিযাঁর কামউন” নামে । যাঁদও এন আয়ু ছিল মাত্র ৭২ 
দিন ( ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে ) তবুও প্যাঁর কামিউন ধ্রুব তারার মতন 
সমৃত্জবণ হয়ে রয়েছে বিশ্ব শ্রীমক আন্দোলনের ইতিহাসে । সোঁদন “কামিউন 
দশ্ঘজশবী হোক !”  রণধবনির মধা দিয়ে ঘোষত হয়োছিল এক নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থার আগমনণ বাতা । 

এই নতুন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হলো রুশ দেশে ১৯১৭ সালের মহান 
নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য ছেচলিশ বছর পরে প্যাঁর কামউন আবার বেচে 
উঠলো রুশ দেশের নভেম্বর বি্লবের বিজয় আভযানের মধ্য দিয়ে । 

প্যাঁর কাঁমউনই প্রথম দোখয়ে দিল কিভাবে মেহনতী জনসাধারণকে রাণ্ট্র 
ক্ষমতা দখল করতে হয় । শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনগণ যখন 'বত্তবান 
শ্রেণীকে রাস্ট্র তখত থেকে উচ্ছেদ করবে তখন 1ক ধরনের সরকার প্রাতষ্ঠা করা 
হবে, তারই একটি রূপ প্যাঁর কাঁমউন দেখিয়ে দিল । 

এই প্যাঁর কামউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মাস তাঁর “ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” 
গ্রন্থে লিখোছলেন £ “কমিউন ছিল মূলতঃ শ্রামকশ্রেণীর নিজের গভন“মেন্ট ১ 
অপরের শ্রমফণস আত্মসাং করে বারা ভোগদখল করছে সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
উৎপাদক শ্রেণীর যে সংগ্রাম, এই কাঁমউন ছিল সেই সংগ্রামেরই অবদান বিশেষ । 
যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রামকের আর্থিক ম্যান্ত সম্ভব হতে পারে অবশেষে সেই রাম্দ্রীয় 
ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় এবং কাঁমউন হলো সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা ।৮ 

এই গ্রন্থের শেষে মার্স লিখেছিলেন £ “কাঁমউন সমেত শ্রামকশ্রেণীর 
প্যাঁরস চিরাঁদন এক নতুন সমাজের গৌরবদীপ্ত অগ্রদূত হিসাবে নান্দত হবে |” 

কমিউনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে মার্কস ও এণ্গেলস লিখলেন £ “কমিউন 
1বশেষভাবে একটি বিষয় প্রমাণ করেছে যে, শ্রামকশ্রেণীর আগের তৈরী রাষ্টন্তু 
কেবল করায়স্ত করেই তার নিজন্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে চালনা করতে 
পারে না।” ( কমিউীনস্ট পাটির ম্যানিফেস্টো, ১৮৭২ সালের ২৪শে জুনের 
জার্মান সংস্করণের ভূমিকা |) 

প্যার কীমউনের এই মূল শক্ষাকে মার্কস ও এঞ্গেলস অত্যন্ত গুরুস্বপূর্ণ 
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বিবেচনা করোছিলেন । তাঁদের মতে শ্রামকশ্রেণীকে শুধু “আগেকার তৈরন রাষ্্- 
যন্কে দখল বরে নাশ্চন্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না, তাদের আরও কঠিন 
কর্তব্য পালনের জনা অগ্রসর হতে হবে ।”  শ্রীমকশ্রেণীকে “আগেকার তোর 
রাষ্ট্রযন্ত্রাটকে” অথণৎ বুজেণয়া রাষ্ট্রকে ধংস করতে হবে-__এই কথাই মাস 
লিখোঁছলেন কুগেলমানকে ১৮৭১ সালে ১২ই এ্রাপ্রল তাঁরখে, অর্থাৎ কমিউন 
যখন চলপ্ছল তখন | মাকস“ সে চিঠিতে কুগেলমানকে লিখোঁছলেন £ 

“আমার অন্টাদশ রূমেয়ার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আপাঁন দেখতে পাবেন 
ফরাসী বিপ্লবের পরবতী প্রচেষ্টা কি হবে তা আম সেখানে বলোছি £ পূর্বের 
ন্যায় আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রকে হস্তান্তরিত করার চেষ্টা আর হবে না, 
চেষ্টা হবে সে যন্ত্রকে ধংস করার |” 

এই চিঠিতে মার্কস বেয়া রাম্ট্রযন্ত্রকে ধংস করাই জনাঁবগ্লবের প্রথম 
শর্ত বলে বর্ণনা করেছেন ॥ 

কন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রবন্তকে ধংস করে শ্রামকশ্রেণী তার জায়গায় কি 
প্রাতান্ঠত করবে ১ এ প্রশ্নের জবাবও মার্কস-এত্গেলস 'দিয়োছিলেন এবং তাঁদের 
সেই বন্তব্কে 'িকাশত করেছেন, বাস্তবে র্‌পায়িত করেছেন লোনন । 

বুর্জোয়া রান্ট্রন্কে ধবংস করে তার জায়গায় সংস্থাপিত করা হবে এক 
নতুন শাসবশ্রেণীর কর্তৃত্ব । শ্রমিকশ্রেণই হবে সেই নতুন শাসকশ্রেণী অর্থাৎ 
তখন রাষ্ট্রক্ষমতা আসবে শ্রীমকশ্রেণীর হাতে এবং রাষ্ট্র বলতে শাসকশ্রেণী হিসাবে 
সংগাঠত শ্রামকশ্রেণীকেই বোঝাবে । 

“কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টোসতে মাকস ও এখ্গেলস এ সম্বন্ধে বলে- 
শছলেন £ 

এপ্রলেতারিয়েতের বিকাশের সাধারণতম পধষণয়গুলির ছাঁব আঁকতে গিয়ে 
আমরা দেখিয়েছি যে, বর্তমান সমাজের ভিতরে কম-বোশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলেছে, 
যে যুপ্ধ একটা বিন্দুতে এসে প্রকাশ্য বিশ্লবে পাঁরণত হয় এবং তখন বুজেয়া- 
দের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারয়েতের আধিপত্যের ভীঁ্ত । 

“কামউানস্ট পার ম্যাঁনফেস্টো”র আর এক জায়গায় তাঁরা বলেদ্ছন £ 

“আগে আমরা দেখোছি ষে, শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রথম ধাপ হলো প্রলে- 
তারিয়েতকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নত করা, গণতশ্বের সংগ্রামকে জয়যান্ত করা । 

“বৃর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প'দাঁজ কেড়ে নেওয়ার জন্য, 
রাষ্ট্র অথণং শাসকশ্রেণী র্‌পে সংগঠিত প্রলেতারয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত 
উপকরণ কেন্দ্রভূত করার জন্য এবং উৎপাদনা শান্তর মোট সমম্টিটাকে যথা- 
সম্ভব দ্রুতগ্াততে বাঁড়য়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনোতক আঁধপত্য 


ব্যবহার করবে । 
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“শুরুতে অবশ্যই সম্পাত্তর আঁধকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদক পারাস্থাতর 
উপর স্বৈরাচারী আরুমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, সুতরাং তা করভে 
হবে এমন সব ব্যবস্থা মারফত যা অর্থনীতর দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অধৌস্তুক 
মনে হবে । কিন্তু যান্রাপথে এরা নিজ সীমা ছাড়য়ে যাবে এবং পুরোনো সমাজ- 
ব্যবস্থার উপর আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে ; উৎপাদন-পদ্ধাত সম্পর্শ 
[বগ্লবীকরণের উপায় হিসাবে যা অপারহার্য ৷ 

“শভন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলি হবে বিভিন্ন 1” 

বুর্জোয়া রাষ্টরযন্তর ধংস করে তার জায়গায় শ্রীমকশ্রেণী এক নতুন ধরনের রাষ্দর 
সংস্থাঁপত করবে । সেই রান্ট্রের সংজ্ঞার 'নদেশ করা হয়েছে, “কামিউীনস্ট পাঁ্টর 
ম্যানিফেস্টোর” উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদে । এই সংজ্ঞা অনুযায়ী রাস্ট্র বলতে তখন 
বুঝাবে শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতকে বা শ্রামকশ্রেণীকে । তখন 
দেখা দেবে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র-_প্রলেতারায় রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র । 

কিশ্তু প্রলেতারায় রান্ট্র, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায় 2 এ রাষ্ট্রের 
সল ধারণা ক ? এ প্রশ্নেরও উত্তর মাকস দিয়েছেন একাঁট কথার মধ্যে । সে 
কথাটি হলো £ শ্রামকশ্রেণশর একনায়কত্ব । কাঁমউীনন্ট পাঁট'র ম্যাঁনফেস্টোতে 
যাঁদও এই কথা ব্যবহৃত হয়ান । কিন্তু এই ধারণাই ব্যস্ত হয়েছে ম্যানিফেস্টোর 
উপরিউন্ত উদ্ধৃতিতে ॥ 

“কামিউানস্ট পাটির ম্যানিফেস্টো”্র এই অনুচ্ছেদে সম্পকে লোনন তাঁর 
“রাষ্ট্র সম্পর্কে মাক্সের মতবাদ সম্পাঁক্তি নোট বইতে” যে মন্তব্য করেছেন, 
এই প্রসঙ্গে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । লোনন মন্তব্য করে লিখলেন £ 

“কামডীনস্ট ম্যানিফেস্টে।”তে শ্রীমকশ্রেণী কর্তৃক বিগ্লবের' কথা, 'কামউীনস্ট 
বিপ্লবের” কথা, “প্রলেতারীয় 'বিগ্লবের' কথা বল্লা হয়েছে । শ্রামকশ্রেণগর এক- 
নায়কত্ব' কথাটির সাক্ষাৎ তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। 'কন্তু এ কথা তো 
সস্পন্ট যে, শ্রীমকশ্রেণীর 'শাসকশ্রেণবতে রূপান্তর, শ্রীমকশ্রেণীর 'শাসকশ্রেণী- 
রূপে সংগঠন, “সম্পাত্তর আধিকারের উপর শ্রামকশ্রেণীর স্বৈরাচারী আক্রমণ, 
ইত্যাঁদ- ইহাই তো শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব ।*রাষ্ট্র অথণং শাসকশ্রেণীরূপে 
সংগাঁঠত শ্রীমকশ্রেণী'- ইহাই তো শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব |” (রাম্ট্র সম্পর্কে 
মার্সের মতবাদ, “ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম” পরাশিষ্ট, লরেন্স আ্যান্ড 
উইশারট লন্ডন )। 

কাঁমউীনস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয় ৯৮৪৮-এর ফেব্রুয়ার মাসে ॥ ১৮৫০ 
সালের এীপ্রল মাসে লণ্ডনে অন্যাষ্ঠত তিনাঁট দেশের- জামান, ফ্রান্স ও ইংলন্ড 
বিপ্লবী সংগঠনের প্রাতানাধদের বৈঠকে াবগ্লবী কামউানস্টদের আন্তজাতিক 
প্রীত্ঠান” গঠনের উদ্দেশ্যে যে সর্বসম্মত প্রদ্তাব গৃহীত হয় তার প্রথম ধারায় 


৮০ 


বলা হয় £ “মানব সমাজের শেষ রূপ হবে কাঁমউাঁনজম এবং সেই কাঁমউীনজমে 
না পেশছানো পর্যন্ত বিপ্লবকে চিরস্থায়ী করে রেখে স্মাবধাভোগকারী সকল 
শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা এবং এই সব শ্রেণ'ীকে শ্রামকশ্রেণর একনায়কত্বে দাবিয়ে 
রাখাই হলো এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য |” ( লেবর মান্থল?, আগস্ট ১৯২৬-_টি এ 
জ্যাকসন রাঁচিত “ডায়েলেকিকস” গ্রন্থের ৪৩২ পঃঃ দ্রষ্টব্য | ) 

এই প্রস্তাবে জামণন কমিউানষ্ট লগগের পক্ষ থেকে উইিচ, মাকস এবং 
এত্গেলস, ফরাসী ব্যাঙ্কপন্থীদের পক্ষ থেকে আআডাম এবং ভিদাল, আর 
ইংলস চাঁটস্টদের পক্ষ থেকে জর্জ জালিয়ান হারনে স্বাক্ষর করেন। এই 
প্রস্তাবের রচয়িতা ছিলেন মার্কস এবং এখানেই তান প্রথম শ্রামকশ্রেণর এক- 
নায়কত্ব কথাটি ব্যবহার করেন । 

পরে অবশ্য ১৮৫২ সালের &ই মার্চ তাঁরখে হেবডেমেয়ারের কাছে লেখা 
মারক্কসের চিঠিতে এই কথাটির গুবৃত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত পাঁরৎ্কার হয়ে ওঠে । 
এই চিঠিতে মাক্স লিখলেন £ 

শনজের পক্ষ থেকে আম বলতে পারি, বর্তমান সমাজে শ্রেণণ বা শ্রেণন- 
সংগ্রামের অস্তিত্ব আবত্কার করার কীতত্ব আমার নয় । আমার বহ্‌ পর্বে 
বুজোয়া এঁতহাসিকেরা এই শ্রেণী-সংগ্রামের এআতিহাঁসক বিকাশ ব্যাথ্যা 
করেছেন । নতুনের মধ্যে আম শুধু নিষ্নালখিত 'বিষর প্রমাণ করেছি £ (১) উৎ- 
পাদনের বিকাশের বিশেষ এ্রীতহাঁসক পধণয়ের সথ্গেই কেবল শ্রেণীসমূহের 
আঁস্তত্ব জাঁড়ত, (২) শ্রেণীসংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণাত শ্রামিকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব, (৩) যে অবস্থায় শ্রেণীসমহের বিলোপ ঘটবে এবং শ্রেণীহীন সমাজের 
পত্তন হবে, শ্রামকশ্রেণীর এই একনায়কত্ব হচ্ছে সেই অবস্থায় উত্তরণের পথ 
মান ।” 

উাল্লাখত ১৮৫০-এর এরপ্রল প্রস্তাব ও ১৮৫২-এর মার্চের চিঠি থেকে 
বোঝা যায় যে, শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব কথাটি মাক্স “ক্রিটিক অব দি গোথা 
প্রোগ্রাম” পুস্তকের আগে, প্যার কীমিউনের আগে, “ক্যাপিট ল” গ্রন্থের আগে, 
এমন কি “অণ্টাদশ রুমেয়ার” গ্রম্থেরও আগে ব্যবহার করেছিলেন । আসলে 
[বগ্লবী পারাস্থাতর মধ্য থেকেই শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্তের স্লোগানের উদ্ভব । 
এই কথাটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় মাকসের “ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম, ১৮৪৮-৫০% 
গ্রন্থে । মাকস যেভাবে লিখেছেন, তাতে এই স্লোগানটি চয়ন করবার সমস্ত 
কাতত্ব ১৪৪৬-এর জুন 'দনগ্ালর প্যারিসের বার প্রলেআরয়েতদের | মাকসের 
কথম় £ “ীবন্সবণ সংগ্রামের সাহসী স্লোগান দেখা দিল । 

“বুর্জোয়াদের উচ্হেদ কর ! শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব !” 

[িম্তু মাকসের এই শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্তব্বের চেহারাটা কিরকম ? এ 


৮১ 
শ্রেণাঁ-৬ 


প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন এঞ্গেলস ॥ মাকসের : ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” পুস্তকের 
জার্মান সংদ্করণের ভ্মকায় ১৮৯১ সালে এছ্গেলস দিলখলেন £ 

“সম্প্রতি সোস্যাল-ডেমোক্লাটক অর্বাচনেরা শ্রামকশ্রেণনর একনায়কত্ধ' 
কথাঁটতে আর একবার আতওকগ্র্ত হয়ে উঠেছে । বেশ ভাল কথা । ভদ্রমহোদয়- 
গণ, এই একনায়কত্ব--দেখতে কেমন তা কি আপনারা জানতে চান? প্যার 
কমিউনের দিকে তাকিয়ে দেখুন _-ওটাই 1ছল শ্রামকশ্রেণীর একন।য়কত্ব 1” 

প্যাঁর কমিউন ছিল বৃ্জোয়া রাষ্ট্রষন্ত্র ধৰংস করার জন্য শ্রীমক বিগ্লবের 
প্রথম প্রচেত্টা। কিউন হচ্ছে অবশেষে আঁবক্কৃত সেই রাষ্ট্ররূপ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
াষ্রঘন্্ের গ্থান গ্রহণ করবে । মার্কস তাঁর “ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” প:্তকে কামিউ- 
নের তাংপর্য ব্যাখ্যা করে লিখলেন ঃ 

“কামউনের অনংখ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে । বাভন্ন স্বার্থ নিজের 'নজের 
অনুকূলে কাঁমউনের ব্যাখ্যা করেছে । এ থেকেই বোঝা যায় যে কমিউন ছিল 
একাট পুরোপ্ার প্রসারক্ষম রাষ্ট্ররূপ, অথচ গভন্মেণ্টের পূর্ববতর্ট সমস্ত রূগই 
ছিল নঃসংশয়ে নিপণড়নমূলক ৷ এর যথার্থ রহস্য হচ্ছে £ “কামউন ছিল 
ম্‌লত শ্রামকশ্রেণীর নিজস্ব গভরননমেন্ট ১ অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ করে যারা 
ভোগদখল করছে সেই শ্রেণীর ববরুণ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর ষে সংগ্রাম এই কমিউন 
ছল সেই সংগ্রামের আদান বিশেষ । যে রাম্ট্রব্যবস্থায় শ্রীমকের আর্ক মহাস্ত 
সম্ভব হতে পারে অনণেষে সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আবত্কৃত হয়, এবং কমিউন 
হলো সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা |” 


১৫ 
শ্রমিকশ্রেণর একনায়কত্ের বৈশিষ্য 


বুজেশয়া রাষ্ট্রষন্্র ধংস করে শ্রমিকশ্রেণী কি রকণ রাণ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবরণন 
করবে তা প্যাঁর কামউনে আঁবচ্কীত হলো সত্য, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, 
কাঁমউন সমাজতান্নুক একনায়কত্ব ছিল না, কাঁমউন 'ছিল গণতান্তরক একনায়কত্ব। 
ফরাসীদেশের তৎকালীন (১৮৭০-৭১) অবস্থায় সমাজতাশ্লিক একনায়কত্ব প্রাতন্ঠা 
ধরা আদৌ সম্ভব ছিল না। কেননা “ফরাসী ধনতন্ত তখনো খুব সামান্যই 
িকাঁশত হয়োছণ এবং সে সময়ে ফ্রান্স প্রধানত ছিল পৌঁটবৃজেণয়াদের 
( কারিগর, কৃষক, দোকানদার প্রভাতর ) দেশ । অন্যাদকে শ্রামকদের কোনো 
পার্টও তখন ছিল না, শ্রামকশ্রেণী তখন ছিল নিতান্তই অপ্রস্তুত এবং তাদের 


৮২ 


কোন দ্রোনং ছল না ; এমন ক 'ানজেদের করণণয় কাজ সম্পর্কে এবং সে কাজ- 
গুলি সুসম্পন্ন করার পদ্ধাতি সম্পর্কে তাদের কোনো সুস্পন্ট ধারণা 'ছল না। 
প্রলেতারয়েতের কোনো গ্‌রুত্বপূর্ণ রাজনোৌতক সংগঠন ছল না, ছল না 
কোনো শান্তশালা ট্রেড ইউানয়ন ও সমবায় সাঁমাত।» ( লোনিন--১৯১১ সালের 
২৮শে এ্রপ্রলের রাবোচাইয়া গাজেতা পান্রকায় প্রকাঁশত “প্যারি কমিউন গ্মরণে” 
প্রবন্ধ )। 

কাঁমউনের শিক্ষা বিবৃত করতে গগয়ে লোনিন “প্যাঁর কাঁমউন ও গণতান্মিক 
একনায়কত্তবের করণায় কাজ” শীর্ক প্রবন্ধের (এই প্রবন্ধটি “প্রলেতারণ” পান্রকার 
অস্টম সংখ্যায়_-১৯০৫, ১৭ই জুলাই প্রকাশত হয্ন ; এই প্রবন্ধের লেখক কে 
ছিলেন তা জানা যায়ান। এই প্রবন্ধাটর উপসংহার লোৌনন িখোঁছলেন ) 
উপসংহারে লখলেন £ 

“ইহা (কমিউন--লেখক) আমাদের সর্কপ্রথমে এই শিক্ষাই দেয় যে, কোনো 
একটি বপ্লবী সরকারে পোৌঁটবুজেয়াদের একসত্গে সোস্যাঁলপ্ট প্রলেতারিয়েতের 
প্রাতানাধদের অংশগ্রহণ নীতির দিক থেকে সম্পর্ণেভাবে সমর্থনযোগ্য এবং 
কোনো কোনো পারা্থাততে এরকম অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। ইহা 
আমাদের আরও দোৌঁখয়ে দিচ্ছে যে, কাঁণউনকে যে বাবহারিক কাজ সম্পন্ন করতে 
হয়েছিল সেটা ছিল সর্বোপার গণতান্ত্রক একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠা করা-__সোস্যাঁলস্ট 
একনায়কত্ব স্থাপন করা তার কাজ 'ছল না, আমাদের 'ন্যনতম কর্মসূচণীকে 
বাস্তবে রূপায়িত করাই ছিল তার কাজ ।” (লোনিন কালেকটেড ওয়াক্স, 
খণ্ড ৯, পঃ ১৪১ )। 

কমিউন থেকে িক্ষাগ্রহণ করে বলশোভিক পার্টি কি স্লোগান গ্রহণ করবে 
সে সম্বন্ধে এ প্রবন্ধের উপসংহারে লৌনন আরও লিখলেন £ 

“আমাদের যা করতে হবে তা হলো £ তার্দের ( কমিউীনস্টদের--লেখক ) 
কর্মসূচী ও কর্মধারা সম্পাঁক্ত তাদের ন্লোগানের মধ্য থেকে সাবধানে আমাদের 
সেই স্লোগানই বেছে 'নতে হবে যা রাশিয়ার ব্তমান অবস্থার সথ্গে খাপ খায় । 
সেই স্লোগানের মর্মকথা হচ্ছে £ শ্রামক ও কৃষকের বঞ্লবা গণতান্তিক এক- 
নায়কত্ব” (8) । 

কাঁমউনের আভজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা পষণ- 
লোচনা করে বলশোভক পার ন্যনতম কম“সচীকে কার্ধকরী করার উদ্দেশ্যে 
লেনিন পার্টির সামনে যে স্লোগান রেখেছিলেন তা হচ্ছে £ “শ্রমিক ও কৃষকের 
1বপ্লবী গণতাম্তক একনায়কত্ব ।৮ 

লোৌনন সৌদন একথাই ঘোষণা করোছলেন যে, রূশদেশে গণতান্ক 
বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের ফলে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হবে 
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সে সরকার হবে শ্রামক-কৃষকের বিগ্লবী গণতাম্বিক একনায়কত্ব, আর তারপরে 
সমাজতান্মক বিস্লবের বিজয়ের পর শ্রীমকশ্রেণর নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হবে 
সে সরকার হবে শ্রামকশ্রেণীর সমাজতাশ্তক একনায়কত্ব ; এককথায় শ্রামকশ্রেণণর 
একনায়কত্ব । রুশদেশে ১৯০৫ সালে যে বিশ্দব ঘটেছিল সে বিপ্লব ছিল গণ- 
তান্তিক 'িগ্লব-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব । সে বলব বিজয়ী হতে 
পারেনি । ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে যে বিস্লবে জারতশ্্রের পতন ঘটলো সে 
[বিশ্লবও 'ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লব, 'কিম্তু সে বিপ্লবে রাশ্টীক্ষমতা বুর্জোয়া আর 
তার অনূচরেরাই দখল করলো । সেই বিশ্লবকে সমাজতান্তিক বিগ্লবে রপান্ত- 
রত করে লৌননের নেতৃত্বে বলশোভিক পার্টি সফল করলো নভেম্বর বিগ্লব-- 
রূশদেশে প্রতিষ্ঠিত করলো শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব ।॥ এ বি্লব ছিল সমাজ- 
তান্নিক বিপ্লব । 

মার্কস ও এঞ্গেলসের মৃত্যুর পর শ্রামকশ্রেণনর একনায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁদের 
শিক্ষাকে দ্বিতীয় আন্তজর্ণাতিকের নেতারা ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁরা তখন আচ্হন্ন 
হয়ে পড়োছলেন বুর্জোয়া পালণমেন্টারী চিম্তাধারায় । অবশ্যশ্ভাবী চুড়ান্ত 
সংগ্রামের জন্য অথণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের গৃহযুদ্ধের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর শীল্তকে 
সংগাঁঠিত করার উদ্দেশ্যেই পালমেন্টারী ব্যবস্থাকে ও সর্বজনীন ভোটাধকারকে 
ব্যবহার করার শিক্ষা মার্স ও এত্গেলস শ্রামকশ্রেণীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু 
্বতীয় আন্তজর্ণীতকের নেতারা পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতের 
ক্ষমতা দখলের মতবাদ, ধনতন্দের কাঠামোর মধ্যেই শীবশদ্ধ গণতন্বের” মতবাদ 
প্রচার করতে লাগলেন । তাঁরা বিসর্জন দিলেন শ্রামকশ্রেণনর একনায়কত্বের মত- 
বাদকে । এদের বরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে লোনন শ্রামকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্বের বিপ্লবী মাঝসীয় শিক্ষাকে পুনরুজ্জনীবত করলেন । রান্ট্র সম্পকে 
মার্কসের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখালেন যে, ধনতন্দে রাষ্ট্র হচ্ছে ধানিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্বেরই হাতিয়ার এবং এর একমাত্র ?বকজ্প হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্ব 

লোনন শ্রামকশ্রেণকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে-ষে 
যূগটা হচ্ছে আবার প্রলেতারীয় বিপ্লবের পুবণহন, সে ষুগে কোনো দেশে 
বুর্জোয়া গণতাশ্নক [ব্লবকে সফল করতে হলে সে-ীবগ্লবের নেতৃত্ব শ্রাীমক- 
শ্রেণীকেই গ্রহণ করতে হবে কেননা বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
অসমাঞ্চ রেখে মাঝপথে আপস করতে চায় । শ্রামকশ্রেণীকেই এই বিপ্লব সমাঞ্চ 
করতে হবে এবং তার জনা প্রধান 'মন্র হিসাবে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কেই সমাবেশ 
করতে হবে, আর রাস্ট্রক্ষমতা আনতে হবে শ্রামক কৃষকের হাতে, রাষ্ট্রক্ষমতায় 
[কিছুতেই বুজেণয়াদের অধিহ্ঠিত হতে দেওয়া হবে না। লেনিন সেই ক্ষমতার 
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সংজ্ঞা দিলেন ঃ “শ্রমিক-কৃষকের বিস্লবী গণতান্তিক একনায়কত্ব 1” সঙ্গে সঙ্গে 
লেনিন এ কথাও ঘোষণা করলেন ষে, শ্রামকশ্রেণী মাঝপথে থেমে থাকবে না, 
গণতাশ্বিক 'বিশ্লব থেকে তারা আবলম্বে এবং শ্রেণীসচেতন ও সুসংহত প্রলে- 
তাঁরয়েতের শন্ত অনুপাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে আরঞ্ভ 
করবে । সেই বিশ্লবের ফলে তারা ষে রাস্ট্রক্ষমতা দখল করবে তার সংজ্ঞা হলো £ 
শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব। অর্থাৎ “শ্রীমকশ্রেণর নেতৃত্বে পারচালিত বুর্জোয়া 
গণতান্তিক 1বগ্লবের স্লোগান হলো £ শ্রামক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতাম্তিক 
একনায়কত্ব, আর প্রলেতারীয় বিপ্লবের স্লোগান হলো ঃ শ্রামকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব ৷” | 

সমস্ত [িগ্লবেরই মূল প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন । প্রলেতারিয়েত 
বিপ্লবের মূল কথা হলো শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব ৷ ধনতা্তিক রান্টরযন্ত্রকে ধংস 
করেই স্থাপিত হয় শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব ৷ প্রলেতারণয় বিশ্লব শোষকশ্রেণর 
মূল স্বাথের উপরই আথাত হানে, রাষ্টরক্ষমতা থেকে তাদের অপসারত করে। 
তাই শ্রামকশ্রেণণ যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, যখন তারা সমাজতন্ত্র গড়ে 
তোলার কাজ আরম্ভ করে দেয়, তখন ক্ষমতাচ্যুত শোবকশ্রেণীর কাছ থেকে প্রচণ্ড 
প্রাীতরোধ আসে । সেই প্রাতরোধকে চর্ণবিচূণ করার জন্যই প্রয়োজন হয় 
শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্তের ৷ এর প্রয়োজন হয় 

--“বু্জোয়াশ্রেণীর প্রাতিরোধ চূর্ণ করার জন্য ; 

-- প্রাতক্রিয়াশশলদের মনে সন্ত্রাস সণ্চয়ের জন্য ; 

__ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সশম্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ; 

__ শ্রীমকশ্রেণ যাতে তার শত্রুদের সবলে দাবিয়ে রাখতে পারে তার জন্য ।৮ 

( লেনিন ঃ প্রলেতারীয় বিস্লব ও দলত্যাগী কাউংস্ক ) 

তাছাড়া মনে রাখা দরকার ষে, প্রলেতারীয় বিগলব সফল হওয়ার সহ্গে সঞ্চে 
শ্রেণীসমূহ 1বলঃপ্ত হয়ে যায় না, সেগাীল সমাজে 'বিরাজ করতে থাকে এবং 
তাদের আস্তত্বের অর্থনোৌতক অবস্থাও বেশ কিছুকাল বজায় থাকে এবং সর্বদাই 
পুরানো ধনতান্ত্ক ব্যবপ্থার পুনঃপ্রাতষ্ঠার বিপদ থেকে যায় । সুতরাং ক্ষমতা 
দখলের সত্যে সঙ্গেই শোষকশ্রেণীর বিরু্ধে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটে না-- 
পাঁরবাত্তকালেও, অথ্থাং কাঁমউানস্ট সমাজ প্রাতশ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত শ্রেণী 
সংগ্রাম চলতে থাকে । তবে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয় নতুন পাঁরবেশে এবং এ 
সংগ্রাম নতুন রূপও ধারণ করে। এই নতুন জিনিস হলো যে শ্রমিকশ্রেণী এখন 
“শাসকশ্রেণীরুপে সংগাঁঠিত।” আর ঘারা এতাঁদন শাসকশ্রেণী ছিল সেই 
বর্জেয়ারা পরাজত হয়েও তাদের প্রাতিরোধ বম্ধ করে না, বরং প্রাতরোধকে 
আরও সূতীর্র করে তোলে । এই পরাজিত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই তখন চলে 


ড় 
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শামকশ্রেণীরপে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম । তাই শ্রামিকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব শ্রেণীসংগ্রামের শেষ নয়, এ হলো নবরূপে শ্রেণীসংগ্রামের পনরাবাত্ত । 

লোৌননের কথায় £ 

“শ্রামকশ্রেণশর একনায়কত্ব হলো অপেক্ষাকৃত শান্তশালী শত্রুর বিরুদ্ধে, 
বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে নতুন শ্রেণীর সবচেয়ে দত্রপ্রীতিজ্ঞ, সবচেয়ে কঠোর 
সংগ্রাম। ক্ষমতাচু/ত (একদেশে হলেও) হওয়ায় এদের প্রাতিরোধ দশগুণ বেড়েছে । 
এদের শান্ত শুধু আন্তজাতিক প*ীজর জোরে নয়, শুধু বুর্জোয়াশ্রেণী আন্ত- 
জর্শাতক সম্পকের জোর আর স্থায়ত্বে নয়, সে শান্ত অভ্যাসের টান ও খুদে 
উৎপাদনের শান্ততেও । কারণ দুভর্গগ্যক্রমে ছোটখাটো উৎপাদন প্রাতীদন, প্রাত 
ঘণ্টায় স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদ ও বুঞ্জোয়াশ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে। 
এই সব কারণেই শ্রামকশ্রেণধর একনায়কত্ব প্রয়োজন ৷ দীর্ঘকাল অত্যন্ত কঠোর 
বেপরোয়া জীবন-মরণ সংগ্রাম চাঁলয়ে তবেই বহঙ্জোয়াশ্রেণীর উপর জয়লাভ 
সম্ভব । সে লড়াইয়ে চাই শৃঙ্খলা, চাই দৃঢ়তা, অদম্যতা আর চিন্তার এঁক্য |» 
( বামপন্থী কাঁমউানজম £ শিশুসুলভ শৃঙ্খলা ) 

এ গ্রম্থেই লেনিন আরও বলেছেন £ 

"্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্ব পুরানো সমাজের প্রচালিত রাতনধতির বিরুত্ধে 
একটা নিরবাচ্ছিত্ধ সংগ্রাম, কখনো তা রক্তক্ষয়ী, কখনো রন্তপাতহীন, কখনো 
সাহংস, কখনো শান্তপূ্ণ, কখনো সামারক এবং অর্থনৌতক, কখনো শিক্ষা- 
মূজক এবং শাসনতান্তিক ৷ 

“আঁমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে এক নতুন ধরনের গণতন্ম- জনগণের গণ- 
তন্ন, সমাজের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র । এই প্রথম ব্যাপক জন- 
সাধারণকে প্রশাসীনক কাজের মধ্যে টেনে আনা হয় । এ গণতণ্ঘ্ বুর্জোয়া গণ- 
তন্ থেকে লাখো লাখো গুণ বোঁশ গণতান্ত্িক | শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ববের 
মধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হয় শ্রামকশ্রেণীর জন্য, মেহনত জনগণের জন্য গণ- 
তথ্ত। অন্যাদকে শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণর জন্য গণতম্মের 
নিরাকরণ । অথণৎ শ্রেণীশন্রুর বিরদ্ধে, বৃর্জোয়াদের বিরুণ্ধে প্রয়োগ করা হয় 
একনায়কত্ব আর মেহনতা জনগণের জন্য প্রয়োগ করা হয় গণতণ্ম । শ্রামকশ্রেণীর 
একনায়কত্ব ধনী-গাঁরব 'নাবশেষে, সকলের জন্য “পূণ” গণতন্ত্র হতে পারে 
না? শ্রামকশ্রেণর একনায়কত্বকে হতে হবে "শ্রামকশ্রেণীর জন্য, সম্পাত্বহীন জন- 
সাধারণের জন্য নতুন ধরনের গণতাশ্বিক রাষ্ট্র, বুঙ্জেয়াদের বিরুদ্ধে নতুন 
ধরনের একনায়কত্ব |” (লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলশ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪ )। 

অন্যান্য শ্রেণীগ্ীলর একনায়কত্ব আর শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধো 
রয়েছে এক মূলগত পার্থক্য । মধ্যযুগের জামদারদের একনায়কন্ব ও প'হাজবাদী 


চর 


৮৬ 


যুগের বুর্জোয়। একনায়কস্ত্বের সারকথা হলো সমাজের প্রচুরতম মানুষকে অর্থং 
মেহনত জনগণকে শোষণ করার বাবস্থা দৃঢ় করা এবং শোষণ ও নির্যাতনে 
জজর্পরত মেহনতাঁ জনগণের প্রাতিরোধকে সবলে দমন করা । কিন্তু শ্রামকশ্রেণণর 
একনায়কত্বের সারকথা হলো মেহনতগ জনগণের অর্থাং সমাজের প্রচুরতম মানুষের 
প্রভৃততম সুখসাধনের ব্যবস্থা করা এবং শোষকদের অর্থাৎ জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাত- 
ক্ষুদ্র সংখ্যালাঘণ্ঠ অংশের-_-জাঁমদার ও প*জপাতদের প্রাতিরোধ সবলে দমন 
করা। 

প্রলেতারয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের ফলেই বিগ্জবের মাধমেই শ্রামকশ্রেণসর 
একনায়কত্ব প্রাতাষ্ঠত হয় । শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠার এ ছাড়া আর 
কোনো পথ নেই | কেননা বুর্জোয়ারা কখনোই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। 
আবার শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠিত হবার পরও বুজেখয়ারা প্রলেতারীয় 
রান্ট্রের উচ্ছেদের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে । তাই বুর্জোয়াদের প্রাত- 
রোধকে সবলে দাবিয়ে দেবার, তাদের সমস্ত চক্রাপ্ত ব্যর্থ করবার জন্য প্রয়োজন 
হয় বলগ্রয়োগের । অর্থাৎ শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্বেও চলতে থাকে শ্রেণীসংগ্রাম | 
সেজন্য শ্রীমকশ্রেণর একনায়কত্ব হচ্ছে প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামেরই যুক্তিসত্গত 
অনুবাত্ত। কিন্তু যেহেতু বিশ্লবের বিজয়ের পর, শাসনক্ষমতা দখলের পর 
শ্ামকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই শ্রেণীসংগ্রাম পাঁর্চাঁলিত হয় সেহেতু শ্রেণীসংগ্রামের 
রূপটাও পালংটায়। ীবস্লবের পূর্বে যে শ্রেণসংগ্রাম ছিল বুজ্জোয়াশ্রেণওর 
বিরুদ্ধে, শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ও বুজেয়া রাষ্ট্রের বরুদ্ধে সংগ্রাম সেই শ্রেণী- 
সংগ্রাম দবগ্লবের পর নতুন পরাষ্থাতিতে নতুন রূপ ধারণ করে- শাসকশ্রেণী- 
রূপে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী অর্থাৎ শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব এই সংগ্রাম পারচালনা 
করে; এই সংগ্রাম পরিচালিত হয় উৎপাদনের নতুন ব্যবঙ্থা প্রবর্তনের ও নতুন 
সমাজ গড়ে তোলার পথে, সমাজতন্ত্র প্রাতগ্ঠার পথে সমস্ত প্রাতরোধকে সবলে 
দাঁবয়ে দেবার জন্য ৷ এই সংগ্রাম পরিচালনায় শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব যত বেশি 
সাফল্য অর্জন করবে ততই এই একনায়কত্ব শ্রেণীহীন সমাজ প্রাতষ্ঠার দিকে, 
অথ শ্রীমকপ্রেণীর একনায়কত্বের অবসানের, সবরকম শ্রেণীবৈষমা ঘুচিয়ে দেবার 
দিকেই অগ্রসর হবে, অর্থাৎ শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব তার নিজের অবলুপ্ধির 
দিকেই অগ্রসর হবে। যর থেকে প্রাতরোধের উৎপাত্ত সেই শ্রেণীর ভীত্রই যখন 
থাকবে না, তখন কোনোরকম একনায়কত্বের প্রশ্নও থাকবে না। রাম্ট্র তখন 
অন্তত হয়ে যাবে বা শহাকয়ে যাবে । 


৮৭ 


১৬ 
কতকাল চলবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব 


প্রলেতারীয় 'বিস্লবের পর কতকাল ধরে চলবে শ্রমকশ্রেণীর একনায়কত্ব ? 
মাকর্সপ ও লোনন উভয়ের মতেই উচ্চতর পষণয়ে কামউীনস্ট সমাজের আঁবিভ্নবের 
পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত স্তরটি হচ্ছে সমাজতন্দের উত্তরণের তথা শ্রীমকশ্রেণণর 
একনায়কত্বের যুগ । 

ধনতন্ত থেকে কমউনিজমে উত্তরণের সমগ্র রীতহাঁসক যুগ ধরেই অথৎ 
সমস্ত শ্রেণ' পার্থক্যের অবসান ঘাঁটয়ে শ্রেণীহীন সমাজে তথা কাঁমউীনস্ট 
সমাজে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রামকশ্রেণশর একনায়কত্ব অপরিহাধ । এই 
হলো মাকপবাদ-লোননবাদের 'শক্ষা। কিন্তু এই শিক্ষাকে ভলগার জলে 
বিসর্জন দিয়েছেন ক্শ্চেভপন্থী নয়া-তত্ববাগীশেরা । শ্রীমব শ্রেণীর জায়গায় 
তারা খাড়া করেছেন £ “সমগ্র জনসাধারণের রান” বা “জনবান্ট্রেব” থিওরী । 

১৯৬১ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের কমউীনস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসে 
ক্ুশেভের নেতৃত্ব যে কর্মসূচী গৃহীত হলো তাতে ঘোষণা করা হলো £ 

“কমিউানজমের প্রথম পধণয় সমাজতন্মের পর্ণ ও চড়ান্ত বিজয় সাধনের 
পর এবং পর্ণত্গ কাঁমউনিজম গঠনের দিকে সমাজের উত্তরণের পর শ্রামক- 
শ্রেণীর একনায়কত্বের এরীতহাসক দায়িত্ব পূরণ করা গিয়েছে এবং তা অভ্যন্তরণণ 
বিকাশের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে আর অপারহার্য নয়। শ্রামক- 
শ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্ররূপে যে রান্ট্র গড়ে উঠেছিল, তা নতুন সমসামায়ক 
পর্যায়ে সামাগ্রকভাবে জনসাধারণের স্বার্থ ও কামনাকে আঁভব্যন্ত করার প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে ।.**পার্ট মনে করে যে, রাষ্ট্রের 
বিলুপ্তি ঘটার পূর্বে শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । কমিউ- 
নিজমের চূড়ান্ত 'বজয় প্রাতিগ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র সমগ্র জনসাধারণের 
এক সংগঠনরূপে 1টকে থাকবে” । ( কর্মসূচী, প$ ৯৬, সোভয়েত দেশ 
প্রকাশনার সংস্করণ )। 

এই কর্মসূচীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই কংগ্রেসে ব্লুশ্চেভ বলোছিলেন ৫-_ 

“আজ পর্যন্ত সব সময়ে রাণ্ট্র ছিল কোনো একা শ্রেণীর একনায়কত্বের 
হাতিয়ার । ইতিহাসে এই প্রথম আমাদের দেশে রাস্দ্র এমন একট রূপ পাঁরগ্রহ 
করেছে যা কোনো একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব নয়, যা সমগ্রভাবে সমাজের, সমগ্র 
জনসাধারণের হাতিয়ার । কমিউনিস্ট নিমণণকার্ষের জন্য শ্রামকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্বের আর প্রয়োজন নেই” ( ক্রুশ্েভের ভাষণ, প:ঃ ৮১ সোভিয়েত 


৮৮ 


দেশ প্রকাশনার সংস্করণ )। অর্থাং এই সব নয়া-তত্ববাগগশের মতে 
সোভিয়েত ইউানয়নে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধুগ শেষ হয়ে গিয়েছে, 
এখন শুরু হয়েছে “জনরাস্ট্ের যুগ ৷ কামিউনিস্ট সমাজ গাঠিত হবার পৃকেই 
সোভিয়েত ইউানয়নে ক্লুশ্চেভ আর তার অনুচরদের থিওরী অনুযায়ী শ্রামক- 
শ্রেণীর একনায়কত্তবের অবসান ঘটেছে । 

অথচ “গোথা কর্মসূচীর সমালোচনায়” মাকসি বলেছিলেন £ 

'ধনতাশ্নক সমাজ ও কামউীনপ্ট সমাজের মাঝখানে রয়েছে প্রথমাঁটর 
[দ্বিতীয়টিতে রূপান্তরের একটা যুগ বা কাল। এই যুগের বা কালের উপযোগণ 
একটি রাজনৌতিক পরিবৃত্তিকালও আছে যেখানে রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের বৈ্লাবক 
একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।” 

এই পাঁরবাঁত্তকাল হচ্ছে সমাজতন্ত্র গড়ার যুগ । সাধারণভাবে যাকে 
সমাজতণ্ত্ বলা হয়ে থাকে তাকেই মার্স আঁভাহত করেছিলেন কাঁমউানজমের 
নিন পধায় বলে। এই নিম্ন পযণয়েই বিরাজ করতে থাকে শ্রীমকশ্রেণণর 
একনায়কত্ব। কমিউনিজমের এই নন পায় যখন উচ্চ-পযণয়ে অর্থাৎ 
কাঁমউনিস্ট সমাজে উন্নীত হবে তখন রাষ্ট্র শীকয়ে যাবে, শ্াকয়ে যাবে শ্রামক- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব। এই পরিবত্তিকালেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া ; সুদ হওয়া এবং 
অন্তহিত হওয়ার দ্বান্দিবক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রামকশ্রেণর একনায়কত্ের বিকাশ 
ও বল-প্ত ঘটে । 

অন্যাদকে লোৌনন তার “রাণ্ট্র সম্পকে" মাক্সের মতবাদ” নোট বইতে 
লিখোঁছলেন £ 

“শ্রামিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে একট রাজনোতিক পরিব্ীত্তকাল । একথা 
সুস্পন্ট যে এই কালের রাণ্ট্ও হচ্ছে পাঁরব্ধত্তকাণের একাট রূপ- রাম্দ্র থেকে 
রাম্দ্রহীন অবস্থায় উত্তরণের রূপ |” 

আরও পাঁরকার করে লেনিন তাঁর এ নোট বইতে লিখলেন £ 

“(১) ধনতন্বী সমাজে যে রাণ্ট্র তা প্রকৃত অথেই রাম্টী_ এই রাস্ট্র বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন । 

“(২) পারিবৃত্তিকাল-_এখানে রাণ্ট্র (শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ) হচ্ছে 
পারবাত্কালীন রাষ্ট্র (রাষ্ট্র কথাটির প্রকৃত অর্থে ইহা রাণ্ট্র নয় )--এই রাণ্দ্র 
শ্রীমকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন । 

“(৩) কমিউনিস্ট সমাজ-_রাষ্ট্র এখানে বিল.গ্ু হয়ে যায়-_রাচ্ট্রের আর 
প্রয়াজন থাকে না, রাষ্ট্র বিল:প্ত হয়ে যায় ।৮ ( লরেন্স উইশার্ট কর্তৃক প্রকাশিত 
আকসের “পক্রুটক অব গোথা প্রোগ্রামের” পু্তকের পরিশিষ্ট, পহঃ ৭৩)। 

লোনিনের এই বন্তব্যের মধ্যে সোভিয়েত ইউীনয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 


৮৯ 


ক্লুশ্চেভপম্থ নেতাদের “জনরাষ্ট্রের স্থান নেই, আর লোনন পারবাত্তকালে 
অর্থাৎ কাঁমউীনস্ট সমাজ প্রাতার্ঠত হবার আগের স্তরে শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ত 
যে শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সে কথাই বোষণা করেছেন । 

ক্ুশেভপম্থরা মার্কস ও লোননের এই শিক্ষাকে বরবাদ করে দিয়ে 
মাকসবাদকে সংশোধন করেছেন । 


আর “জনরাষ্ট্র” 2 কমিউীনস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে কোথাও কি 
'জনরান্ট্রের কথা আছে? হু) আছে। ১৮৭৫ সালের ১৮ থেকে ২৮৬শে 
মার্চের মধ্যে জামণন শ্রামকনেতা বেবেলের কাছে এখ্গেলস যে সব চি 
[লখোছলেন তাতে এই “জনরান্ট্রের” কথা আছে । বেবেল তাঁর "আমাদের 
লক্ষ্য” নামক পাস্তিকায় জিখোছলেন £ 'শ্রেণগত আঁধপত্যের উপর প্রাতম্ঠিত 
রাষ্ট্রকে জনরান্ট্রে রূপান্তাঁরত করতে হবে ॥৮» বেবেলের এই ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন 
করে দিয়েছিলেন এত্গেলস বেবেলের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগীলতে । এখ্গেলস 
দিখোছিলেন ঃ 


“যেহেতু রাষ্ট্র একটা অস্থায়ী প্রাতষ্ঠান প্রাতপক্ষকে দাবয়ে রাখার জন্য, 
সংগ্রামে ও বিগ্লবে যার ব্যবহার সেহেতু স্বাধীন জনরাস্ট্রের কথা বলা একান্ত 
অর্থহীন । প্রলেতারিয়েতের কাছে রাম্ট্রের যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন, ততক্ষণ 
সেটা প্রয়োজন স্বাধনতার স্বার্থে নয়, প্রয়োজন প্রাতপক্ষকে দাবিয়ে রাখার জন্য 
এবং স্বাধীনতার কথা যখন বলা সম্ভব হয় তখন রাষ্ট্র হিসাবে রাস্ট্রের আঁস্তন্ব 
থাকে না।” 


এখ্গেলস এই চিঠিতে আরও 'লিখোছলেন £ 'নৈরাজ্যবাদীরা বহাদন 
যাবং 'জনরান্ট্র' কথাঁট আমাদের মুখের উপর ছশুড়ে মারছে ।” 

এঙ্গেলসের সমালোচনার সঞ্গে বেবেল যে “সম্পর্ণে একমত” তা তাঁন 
পাঁরকারভাবে এখ্গেলসকে জানিয়েছিলেন ১৮৭৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরের 
চিঠিতে । 


এ সম্পর্কে লৌনন তাঁর “রাষ্ট্র ও বিগ্লব” গ্রন্থে লিখেছেন £ 'জনরাষ্র' 
এই কথাঁটিকে নৈরাজ্যবাদীরা আমাদের মুখের উপর ছ*হুড় মারে-_এ কথা বলবার 
সময় এগ্গেলসের মনে হয়েছিল বিশেষভাবে বাকুনিন ও জার্মান সোস্যাল 
ডেমোক্লাটদের উপর তাঁর আক্রমণের কথা । 

“স্বাধীন জনরান্টরের ন্যায় জনরাম্দ্র যেমন ' অর্থহীন ও সমাজতন্ত্র থেকে 
বিচ্যুত, এখ্গেলস ম্বীকার করেন যে, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটদের উপর 
বাকুনিনের আব্রমণও তেমন ন্যায়সগত ।» 

এখ্গেলসের কথায় ষে “জনরান্ট্র কথাটি অর্থহীন ও সমাজতন্ত্র থেকে 
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বিচ্যুত সেই 'জনরাম্থ্' কথাটিই সমাজতন্ত্রে আবার আমদান? করেছেন রুশ- 
দেশের আধ্ীনক সংশোধনবাদীরা, ক্লুশ্চেভপন্থারা । 

'জনরাশ্ট্ বা “সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্র এই স্লোগান তো প্রাতিক্লিয়াশশল 
গই শ্রেণীগূলিরই আত পুরাতন কৌশল । এ কৌশল তারা ব্যবহার করে 
নিজেদের একনায়কত্বকে মনোম:গ্ধকর কথা 'দিয়ে ঢেকে রাখবার জন্য এবং মেহনতখ 
জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার জন্য । হীতহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে যে, 
নিজেদের একনায়কত্বে পারচাঁলিত রাম্ট্রকেই বুজৌয়াশ্রেণী বারবার অভিহিত 
করেছে “সমগ্র জনসাধারণের রাণ্্ বলে। বুজৌয়াশ্রেণর এই জালিয়াতির 
গ্রুপ অনেক আগেই উদ্ঘাঁটিত করে দিয়েছেন মাকস, এখ্গেলস ও লেনিন। 
রাষ্ট্রের শ্রেণঈচারন্ন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাততে বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে 
রাষ্ট্র সর্বকালেই শ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ার । শ্রেণীর উধের্বে প্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্র বা “সমগ্র জনসাধারণের রাণ্ট্--এ রকম কোন জীনিসের আঁস্ভত্ব নেই এবং 
আঁস্তত্ব থাকতে পারে না। 

গ্রলেতারাীয় বিপ্লবের করণনয় কাজ 'জনরাস্ট্রের সংস্থাপনা নয় । প্রলেতারয় 
[বগলের কাজ হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণণর একনায়কত্বকে চ্শীবচর্ণ করে শ্রামকশ্রেণণর 
একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠিত করা । আর এই শ্রামকশ্রেণনর একনায়কত্ত্ের প্রারুয়ার মধ্য 
দয়ে সমাজ যখন গিয়ে পেশছাবে কাঁমউীনস্ট সমাজে যেখানে শ্রেণীর কোন 
আঁস্তত্ব থাকবে না, অর্থাৎ যখন প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহন সমাজ তখনই শুধু 
রাষ্ট্র বিলুগ্ হয়ে যাবে । 

লোনিন তাঁর 'রাম্ম্র ও বি্লব' গ্রন্থে খুব পাঁরচ্কারভাবেই বলেছেন £ 

“রাষ্ট্র সম্পর্কে মাসের শিক্ষার সারমর্ম শুধু তাঁরাই আয়ত্ত করতে পারেন 
যাঁরা উপলাব্ধ করেন যে, একাটমান্ত শ্রেণীর একনায়কত্ব কেবল সাধারণভাবে 
প্রত্যেক শ্রেণীসমাজের জন্যই শুধু নয়, কিংবা বুজৌয়াশ্রেণীর উচ্ছেদকারা 
শ্লীমকশ্রেণর জন্যই শুধু নয়, পরন্তু ধনতম্ত্র ও শ্রেণশহখন সমাজের অর্থাং 
কাঁমউাঁনজমের মধ্া/বতঁ সমগ্র এীতহাঁসক যুগের জন্যও একটিমাত্র শ্রেণীর 
একনায়কত্ব প্রয়োজন |” 

সে একনায়কত্ব ষে শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব তাতো স্বতাসম্ধ ৷ কিন্তু 
কতকাল ধরে চলবে এই এীতহাসিক যুগ ? প্রত্যেকঁট মাক সবাদীর এ কথা মনে 
রাখা দরকার যে, কমিউাঁনজম গ্রাতষ্ঠা করা এক বাদুই বান চার দশকের 
কাজ নয়, এ হচ্ছে এক বিরাট দশর্ঘকালের কাজ । 

এই এীতহাসিক ষুগের কোনো টাইমটেবৃল দেওয়া যায় না, যাঁরা টাইম- 
টেবল দেবার চেষ্টা করেন তাঁরা অজ্ঞতার অন্ধকারেই বাস করেন । 

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্তবের নীতির স্বাৃতি হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লব মতাদর্শের 


৪৯৯ 


নির্ণায়ক । এটা কেনো আকাঁগ্মক ঘটনা নয় যে, আজকের দিনের সংশোধন- 
বাদরা সকলেই "বাঁভন্ন কায়দায় শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্বের 'বরোধতা করার 
জন্য এগয়ে এসেছে, এর পাল্টা সংগঠন হসাবে তারা বুর্জোয়া সর্বজনীন 
গণতন্ত্রের ধুয়ো তুলেছে । 

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাকসবাদ-লোৌননবাদ আর সংশোধ নবাদের 
মধ্যে মতাদশগত পার্থক্যের মূল কথাও হলো শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্ব । যে 
ব্যান্ত শুধু শ্রেণসংগ্রামকে স্বীকার করেই থেমে যায় সে ব্যাস্ত এখনো মাক্সবাদী 
হতে পারোন । 'রাম্ট্র ও বগ্লব' গ্রন্থে লৌনন তাই 'লিখোছলেন £ 

“অনেক সময়ে এইরূপ বলা ও লেখা হয়ে থাকে যে, মাকসের তত্বের মলকথা 
হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম, কিন্তু তা সত্য নয়। এই ভুল থেকেই নানা ক্ষেত্রে মাকস- 
বাদের সহাবধাসুলভ বকাঁত দেখা দেয়, বুজেণয়াদের [নিকট গ্রহণযোগ্য করবার 
জন্য মাক্সবাদের মিথ্যা রূপ দেওয়া হয় । শ্রেণী সংগ্রামের তন মার্স 
উদ্ভাবন করেনান, মাকসের পূর্বে বুজেয়ারা-ই এই তত্ব উদ্ভাবন করেছে 
এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে এই তত্ব বুজেঁয়াদের নিকট গ্রহণযোগ্য । যে 
শুধু শ্রেণীসংগ্রামই স্বীকার করে সে যথার্থ মাকসবাদণ হয়ে উঠতে পারোন, 
বৃর্জোয়সুলভ যাাঁন্ত ও রাজনোতিক গণ্ডি সে আঁতিক্রম করতে পারোন । 
শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদের মধ্যে মাক্সবাদকে সামাবদ্ধ করে রাখার অথ হচ্ছে 
মাকপবাদের অঙগচ্হেদ করা, মাকসবাদকে বিকৃত করা, বুঞ্জেশয়াদের গ্রহণযোগ্য 
একটা 'িছ,তে মাক“সবাদকে পর্ধবাঁসত করা । সেই ব্যন্তিই মাক্সবাদী যে 
শ্রেণীসংগ্রামের স্বীকৃতি থেকে আরও অগ্রসর হয়ে শ্রামকশ্রেণনর একনায়কত্ব 
পর্যন্ত স্বীকার করে । একজন মাকর্সবাদী ও একজন সাধারণ খ:দে কিংবা বড় 
বুজৌয়ার মধ্যে গভনর পার্থক্য এখানেই ৷ মার্কসবাদকে যথার্থ উপন্ব্ধি ও 
স্বীকার কেউ করতে পেরেছে কিনা তা এই কম্টিপাথরেই যাচাই করতে হবে। 
ইহা আশ্চর্য নয় যে, ইওরোপের ইতিহাস যখন শ্রামকশ্রেণীর সম্মখে "এই প্রশ্ন 
ব্যবহারিক আকারে উপস্থাঁপত করলো তখন স্মাবধাবাদী ও সংস্কারপন্থীরা 
শুধু নয়, পরন্তু কাউংসকপন্থনরাও শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অম্বীকার করে 
হতভাগ্য কপন্ডুক্ক ও খুদে বুর্জোয়া গণতন্ত্ীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো |» 

১৯১৭ সালের মাগস্ট-সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ নভেম্বর বিগ্লবের 'কিছ£কাল 
পূর্বে লোনন রাম্্র ও বিপ্লব গ্রন্থ রচনা করছিলেন । তারপরে অনেক ঘটনা 
ঘটেছে-_যে নভেম্বর 'বগ্লবের ফলে রুশদেশে শ্রামকশ্রেণ'র একনায়কত্ব প্রাতাষ্ঠিত 
হলো সেই নভেম্বর বিপ্লবের কামান গর্জনের মধ্য দিয়ে বহ দেশের 'বি্লবীরা 
মারকসবাদ-লোনিনবাদ শিখলো, শিখলো শ্রমকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠা করার 
পদ্ধাত এবং এশয়ার কয়েকাঁট দেশে এবং প:ব ইওরোপের কয়েকাট দেশে ও 
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মার্কন যস্তরাষ্টের দ্বারপ্রান্তে একটি দেশে গ্রাতষ্ঠিত হলো সমাজতন্ শ্রীমক- 
শ্রেণণর একনায়কত্ব । 

এতো ঘটনার পরও আজ অ.বার ধনতাম্ুক ইওরোপের কোনো কোনো দেশের 
কামডীনস্ট পাঁট্টর কিছু কিছ নেতা শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্তের তত্বকে বিসর্জন 
দিয়ে হতভাগ্য কপমন্ডুক ও খুদে বুজেয়াগণতন্ত্ঁ রূপেই আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 

মাকসিবাদ-লেনিনবাদ শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দেয় যে বুজেশায়া রাশ্টরযন্দ্রকে 
ধবংস করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠা করে তাদের প্রথমে সমাজতাম্তিক 
সমাজ গড়ে তুলতে হবে এবং সেখান থেকে তাদের অগ্রসর হতে হবে কামীনিস্ট 
সমাজের দকে। শ্রমিকশ্রেণীকে মনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্্িক সমাজের যূগ 
হলো এক দীর্ঘ এতিহাসিক যুগ । এই সমাজে শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণীসংগ্রাম বিরাজ 
করতে থাকে । ধনতন্বের পুনরাবিভণবকে প্রাতিহত করতে হবে, সমাজতান্লিক 
শনর্মাণকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে এবং 
কাঁমউানজমে উত্তরণের জন্য অবস্থা সন্ট করতে হবে-এ কাজ সসম্পন্ন করার 
জন্য শ্রীমকশ্রেণর পক্ষে সমাজতন্মের এ্রীতিহাঁসক যুগে শ্রামকশ্রেণর একনায়কত্ত 
বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন । এই শ্রামকশ্রেণধর একনায়কত্ব প্রাতান্ঠত রেখেই 
সমাজতান্ত্রিক 'বগ্লবকে একেবারে শেষ পর্যন্ত এঁগয়ে নিয়ে সমাপ্ত করতে হবে। 

এই হলো কমিউনিজমে উত্তরণের পথ । এই পথেই ল:প্ত হবে শ্রেণী- 
[বরোধ, শ্রেণী-আ'ধপত্য, শ্রেণীর অস্তিত্ব, এবং শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব ॥ “রাষ্ট্র 
তখন শুকিয়ে যাবে”। প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজ যেখানে “কমিডীনস্ট 
পার্ট'র ম্যাঁনফেস্টো”র ঘোঁষত লক্ষ্য অনুযায়ী “প্রত্যেকের স্বাধীন 'িকাশই 
হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্তস্বরূপ |” 

ংক্ষেপে তাই বলা যেতে পারে যে, 

(১) শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে একটা রাজনৈতিক পারিবৃত্তিকাল ; 

(২) শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে পারবাস্তিকালীন ধরনের রাষ্ট্র রাস্্র 
কথাটির প্রকৃত অর্থে এট রাষ্ট্র নয়; 

(৩) শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে সমস্ত শ্রেণীর বিলাপ্তর স্তরে, 
শ্রেণহীীন সমাজে উত্তরণের পায়, 

(8) শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব অন্তাহত হয়ে যায় বা শঁকয়ে বায় শ্রেণী 
হন সমাজের আঁব্ভণবের সঙ্গে সঞ্গে, তার আগে নয় । 

এই হচ্ছে মাকস-এঞ্গেলস লেনিনের শিক্ষা । তাই যারা শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্বকে অস্বীকার করে আসলে তারা মার্কসবাদ-লোনিনবাদকেই অস্বীকার 
করে। 
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১৭ 
বিপ্লব কেন? কেন বলপ্রয়োগ ? 


বৈজ্ঞাঁনক সমাজতন্ের দিকে, কামউনিজমের 'দিকে অগ্রসর হবার অপাঁরহাষ 
পদক্ষেপ হলো শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করা এবং সে কাজ শাসকশ্লেণী- 
রূপে সংগঠিত বু্জোয়াদের রাণ্টুক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা ছাড়া আদৌ সম্ভব 
নয়। তাই কাঁমউীনস্ট পার্টির ম্যানফেস্টোতে “শ্রামকশ্রেণী কতৃক বিগ্লবের 
কথা” “প্রলেতারয়েত 'িগ্বের কথা” বলা হয়েছে । অথণৎ শ্রামকশ্রেণীকে হে 
পথে অগ্রসর হতে হবে তারই নিশানা দেওয়া হয়েছে । অবশ্য তখন স্লোগান 
হিসাবে বুয়া রাষ্দরযন্ ধবংস করার কথা, শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রাতগ্ঠা 
করার কথা ওঠোন। 

পরব কালে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে ফান্স, জার্মানীর 
১৮১৮-৫১-এর বিগ্লবের অধ্যায়ের আভজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে মার্কস পুরানো 
রাষ্ট্রষন্্র তার্থাৎ বুজেশীয়া রাশ্ট্রন্ত চূণ বিচ্ণ করার প্রত্নাটি উথাপন করলেন 
এবং শ্রীমকশ্রেণীর বিপ্লবের পথ নরেশ করলেন । ১৮৭১ সালের ১২ই এাপ্রল 
তারিখে অর্থাৎ প্যাঁর কমিউন যখন চলছিল তখন মাক্স তাঁর বন্ধু কুগেলানের 
কাছে এক চিঠতে লেখেন £ 

“আগার অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তুমি দেখতে পাবে যে, 

ফরাসণ গিবগ্লবের পরবতাঁ প্রচেষ্টা কী হবে তা আম সেখানে বলেছ £ 

পুবের ন্যায় আমলাতান্নরক-সামরিক ঘন্তরকে হস্তান্তরিত করার চেষ্টা আর 

হবে না, চেষ্টা হবে সে যন্ত্রকে ধ্বংস করার” 

এই িঠিতে মাক্স বুজেশীয়া রাম্ট্রযন্ত্রকে আমলাতান্লিক-সামরিক যন্ত্র বলে 
আঁভাহত করেছেন এবং এই যন্ত্রকে ধংস করাই জনবিগ্লবের বা জনগণের 
1বস্লবের প্রাথামক শর্ত বলে বর্ণনা করেছেন । 

মাক্কসের এ ব্তব্য সম্পকে লেনিন তাঁর “রাষ্ট্র ও বিপ্লব” গ্রন্থে 
গলখোঁছলেন £ “আমলাতাম্ুক--সামারক মন্ত্র ধ্বংস করা-াবগ্লবের সময় 
রাণ্ট্রসম্পকে শ্রামকশ্রেণীর কি কর্তবা সে-বিষয়ে মাকর্সবাদের মৌল শিক্ষা এই 
কয়েকাঁট কথার মধ্যে সংক্ষেপে ব্যন্ত হয়েছে ৮ 

কুগেলমানেত্র কাছে লেখা মাকসের এই 'চাঠখানার উপর লোনন 'বরাট 
গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । তাই ১৯০৭ সালে “কুগেলমানের কাছে মাকণসের 


পন্রাবল”র রুশ সংস্করণের ভামিকায় লোৌনন লিখলেন যে “১২ই এগ্রলের 
গচাঠখান।। হচ্ছে এমন একখানা চাঠ ঘা প্রত্যেকাঁট রূশ-সোস্যাল ডেমোক্লাট ও 
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অক্ষরজ্জানসম্পন্ন প্রত্যেকটি রুশ শ্রামকের ঘরে টাঙানো দেখলে আমরা আনান্দত 
হবো ।” অর্থাৎ এই চিঠিখানাকে সদাপর্বদা চোখের সামনে রেখে এর মূল 
কথাকে অথণৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রধন্ত্রকে ধংস করার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়ত 
করার সংকল্প অটল থাকার 'নর্দেশই লোনন 'দিয়োছিলেন বলশেভিক পার্টির 
প্রত্যেকটি কমর্টকে, রুশ দেশের প্রাতটি সাক্ষর শ্রামককে | 

প্রলেতারিয়েতকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নত করা সহজ কাজ নয়। 
শাসকশ্রেণীর পদে আঁধণ্ঠিত বুজৌয়াশ্রেণী তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে 
রাষ্টযন্ত্র তোর করেছে, সেই রাম্ট্রযন্ত্র ধংস না করে প্রলেতারিয়েত কখনোই 
[নিজেকে শাসকশ্রেণীর পদ্দে উন্নাত করতে পারে না। তাই প্রলেতারয়েতের 
কর্তব্য হলো এই রাস্ট্রযন্্রকে ধৰংস করা । কুগেলমানের কাছে লেখা মাকসের 
এঁ চিঠির মধ্য গিয়ে এই পর্থানদেশই ঘোঁষত হয়েছে । মাক“সর সময় পর্ন্তি 
ইতিহাসে যত বিপ্লবই ঘটেছে সে-সব বিপ্লবই রাস্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস বরে ফেলার 
পাঁরবতে বরং সেই রান্দ্রযন্ত্রকে পাকাপোন্ত করে তুলেছে । সে-সব বিম্পবে 
রাষ্ট্রযন্তরকে এক শ্রেণগর শোষকের কাছ থেকে আর এক শ্রেণীর শোথকের কাছে 
হস্তান্তা?িত করা হয়েছে মাত্র, কিন্তু শোষণ ব্যবস্থার অবসাণ। কনা হয়ান । 
১৭৮৯ সালের মহান ফরাসী বিপ্লবের কথা আমরা ইতিহাসে গড়ে থাকি । 
সে-বগ্লবে ফরাসী দেশে সামন্ততন্বের কতৃত্বে অবসান করে বূজেীয়াশ্রেণন 
রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দখল করোছিল । কন্তুসে বিপ্লবে মানুষেব দ্বাবা মানুষের 
শোষণের অবসান ঘটোন- শোষণের রূপটা শুধয পালাটণে ছল ; ভমদাস 
ব্যবস্থার জায়গায় এসেছিল মজার-দাসত্ব ব্যবস্থা, পশ্জিপাতিদের শোষণ 
ব্যবস্থা । মনে রাখা দরকার যে, শোষণ ব্যবস্থার অবস।ন ছাড়া শ্রীমকণ্রেণীর 
মুন্ত অসতে পারে না। তাই শ্রামকশ্রেণসর মযান্ত আনাই যে বিপ্লবের লক্ষ্য 
সেই শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবের কাজ হবে বুজেয়া রাষ্ট্ীযন্ত্র ধ্বংস করা । 

কন্তু কি ভাবে রাষ্ট্রযপ্তকে ধ্বংস করা হবে ? এই রাষ্ট্রষন্ত্রকে ধ্বংস করতে 
হবে বলপ্রয়োগ করে এবং সেটাই হলো বিপ্লব । এ বিশ্ব যে সমাজ 'বপ্লৰ 
সেটা আগেই আমরা দেখেছি সমাজ বিপ্লবের অধ্যায়ে । 

কিন্তু কেন ধংস করতে হবে রাণ্টয"ত্রকে ? কেন করতে হবে বলপ্রয়োগ 2 
প্যাঁর কীমউনের আভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই দু প্রত্নই বিপ্লবণ শ্রামকশ্রেণখর সামনে 
হাঁজর হয়োছল এবং এই দুটি প্রশ্নের জবাবও দিয়োছলেন মাকস ও এঙ্গেলস । 

প্যার কামউনের আভজ্ঞতার পরই মাক“স ও এঙ্গেলন “কামউানষ্ট পাটির 
ম্যাঁনফেস্টো”গর ১৮৭২ সালের সংস্করণের ভূমিকায় লিখলেন £ 

“কামিউন িশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে, তৈরা রাশ্ট্রবন্তট। শুধু 
দখলে পেয়েই শ্রীমকশ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।” 
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মাকস ও এক্গেলসের এই বন্তব্য ব্যাখ্যা করে লৌনন তাঁর “রাম্ট্র ও বিশ্নব” 
গ্রন্থে লিখলেন ঃ “মার্কসের অভিমত হলো এই যে শ্রামকশ্রেণশ আগের তৈরা 
রাষ্্রন্ত্ীটকে শুধু দখল করেই ক্ষান্ত হবে না, শ্রামকশ্রেণীকে অবশ্যই সেই 
যন্তাট ভেঙে চুরমার করতে হবে ।৮ 

শুধু ক তাই? না, শুধু তাই নয়। শ্রীমকশ্রেণীকে আগেকার তৈরণ 
রান্টীযন্ত্রটকে শুধ; দখল করেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, শ্রীমকশ্রেণীকে এ মন্ত্রটি 
ভেঙে চুরমার করতে হবে, আর ওর জায়গায় স্থাপন করতে হবে শ্রামকশ্রেণীর 
রাষ্ট্রযন্ত্র অথণৎ শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব । 

কিন্তু এর জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন কেন ? বলপ্রয়োগ ছাড়া কোনো সমাঞ্জ 
বিগলব আদৌ সম্ভব নয় ৷ ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত বপ্লব ঘটেছে তার মূলে 
ছিল বলপ্রয়োগ । যাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে তারা কি কখনো স্বেচ্ছায় সে 
ক্ষমতা ছেড়ে দেয় 2 না, দেয় না; বলপ্রয়োগ করেই তাদের উচ্ছেদ করতে হয় । 
ইতিহাসে বলগ্রয়োগের একটা বিপ্লবী ভূমিকা আছে । দাস ব্যবস্থা, সামন্ত- 
তান্নিক ব্যবস্থা, প*াীজবাদণ ব্যবস্থার বিকাশের ধারার মধ্য দিয়েই বলপ্রয়োগের 
বপ্লবী ভ্মকা সংস্পন্ট হয়ে উঠেছে এবং এই বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই দহানয়ার 
এক-চতুর্থাংশে প্রাতীত্ঠত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ৷ বলগ্রয়োগের এই বাস্তব 
ফল আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এই বলগ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এঙ্গেলস 
বলেছিলেন £ “ইতিহাসে বলপ্রয়োগের আরও একটা ভাঁমকা আছে-_াবগ্লবণ 
ভমিকা ; মাকসের কথায়, প্রাচীন সমাজের গভ থেকে নতুন সমাজের জন্মকালে 
বলপ্রয়োগই ধান্রীর কাজ করে। সামাজিক আন্দোলনের অগ্রগাতর পক্ষে এই 
বলগ্রয়োগ একটি অনুকূল হাতিয়ার স্বরূপ ; এই হাতিগ্লারের সাহাষ্যেই অর্থাং 
বলপ্রয়োগের দ্বারা সামাজক আন্দোলন মৃত শিলীভ.ত রাষ্ট্ররূপ চর্ণ করে 
সবলে নিজের পথ কেটে চলে ।» 

বুর্জোয়া রাম্ট্ষন্্রকে ভেঙে চুরমার করার যে শিক্ষা প্যার কামিউনের 
আভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই শিক্ষাকে রাশিয়ার বাস্তব ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করে লোৌনন দেখালেন ষে, রান্ট্রক্ষমতা দখল করতে হলে শ্রামকশ্রেণীকে 
বৈগ্লাঁবক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে বলপ্রয়োগের পদ্ধতি, 
বুর্জেয়াদের সামারক ও আমলাতাশ্ত্িক যন্তাটকে ধংস করতে হবে এবং 
বুর্জেয়া একনায়কত্বের জায়গায় সংস্থাঁপত করতে হবে শ্রামক-শ্রেণীর 
একনায়কত্ব । 

আজ যারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে, পালমেন্টারী পধ্ধাতিতে সমাজতন্ত 
প্রীতম্ঠার কথা প্রচার করে থাকে তাদের পূর্বপূরীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম 
চালয়ে লৌনন ঘোষণা করোছিলেন £ 
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“মাসের শিক্ষাকে বিদ্রুপ করে এই সব ভদ্রলোকেরা, কাউত্কণ সমেত 
স:বিধাবাদীরা জনসাধারণকে এই শিক্ষাই দিতে চায় যে, সব্জনশন ভোটাধিকারের 
মাধ্যমে প্রলেতা রিয়েতকে প্রথমে সংখ্যার্ারগ্ঠতা লাভ করতে হবে, পরে সেই 
সংখ্যাগারচ্ঠের ভোটের 'ভাত্ততৈে সংগঠিত করতে হবে সমাজতন্ত্র 

“কন্তু আমরা মাকসের শিক্ষা আর রুশ বিশ্বের আঁভজ্ঞতার 'ভীত্বতে 
বাল £ প্রলেতারিয়েতকে প্রথমে বূর্জেয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং 
নিজেদের জন্য জয় করে নিতে হবে রান্দ্রক্ষমতা এবং তারপরে সেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে 
অর্থাৎ শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্বকে ব্যবহার করতে হবে মেহনত জনগণের 
সংখ্যাগারষ্ঠের সহানুভীতি অঞ্জন করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের শ্রেণীর হায়ার 
[হসাবে ।৮ ( লোনিন £ সংবধান সভার 'নর্বাচন ও শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব 
১৯১৯ )। 

দুনয়ার কোন শাসকশ্রেণীই সংগ্রাম ছাড়া কোনাঁদন পরাজয় স্বীকার করোন 
এবং করবেও না। আর নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য সাধারণতঃ 
প্রীতক্রিয়াশল শ্রেণীগ্াল প্রথমে হিংসার পথ, গৃহযুদ্ধের পথ গ্রহণ করে, 
তারাই প্রথমে বেয়নেট উচু কারে আক্রমণ শুরু করে । এর জন্যই প্রয়োজন 
হচ্ছে বিদ্লবের । 


১১৮ 
বিপ্রবের শুর 


মানব সমাজের অগ্রগাতি ঘটেছে সমাজাবপ্লবের মাধ্যমে । বপ্লবের ধারায় 
সমাজের বিকাশ ঘটেছে এবং এবং এই বিকাশ ঘটেছে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে । 
সমাজ বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের অগ্র- 
গতর পথে এক ধরনের সমাজ থেকে আর এক ধরনের সমাজের আঁবভণাব স্বাভা- 
[িকভাবে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঘটোন, ঘটেছে 'িশ্লবের মধ্য দিয়ে । দাস সমাজের 
সামন্ত সমাজে উত্তরণ, আবার সামন্ত সমাজের ধনতন্মী সমাজে উত্তরণ এবং 
বর্তমানে দীনয়ার এক 'বরাট অংশে ধনতন্্রী সমাজের সমাজতন্ত্রী সমাজে উত্তরণ 
_-এ সবই ঘটেছে বিপ্লবের মাধ্যমে । বিপ্লধই হচ্ছে ইতিহাসের চালক-মন্তর ৷ 

কিন্তু বিশ্লবের বিভিন্ন স্তর আছে । বতমানকালে বিপ্লবের দুটি স্তরের 
সঙ্গেই আমরা বিশেষভাবে পরিচিত । সে দুটি স্তর হলো বুর্জোয়া বিপ্লব 
আর গ্রলেতারীয় বিপ্লব, অর্থাৎ বুজেোয়া গণতান্ত্রক বিপ্লব, আর সমাজ- 


৯৭ 
শ্রেণী 


তান্নিক [বগ্লব। সমাজতাঁম্লক বগ্লবের সঞ্গে প্রলেতারিয়েতের এবং প্রলে- 
তাঁরিয়েতের পাঁ্টর যোগসূত্র খুব স্পষ্ট এবং তার কারণও বেশ পরিষ্কার, 
কেননা সমাজতান্লিক বিপ্লবের মাধ্যমেই প্রলেতারয়েতকে রাম্্রক্ষমতা দখল 
করতে হবে, নিজেকে শাসকশ্রেণীর স্তরে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু এই 
করণীয় কাজের সথ্গে বুজেয়া বিগ্বের সম্পর্ক কি এবং বুজেয়া 'বিস্লবের 
সথ্গে প্রলেতারিয়েতের যোগসমত্র কোথায় ? 

বুর্জোয়া বিশ্লব আর প্রলেতারীয় বিপ্লব_এই দাট বিশ্লবের মধ্যে যে 
পার্থক্য রয়েছে তা এর নাম থেকেই সংস্পন্ট । এ দুটি বিগ্লবের লক্ষ্য ভিন্ন 
রকমের আর এদের করণীয় কাজও ভিন্ন রকমের ৷ তবে কোনো দেশেই বুর্জোয়া 
[বপ্লব সম্পন্ন না করে প্রলেতারীয় বিপ্লবের 'দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। 
আবার একই সগয়ে এক আঘাতেই এই দুটি বিপ্লব সম্পন্ন করা যায় না। 
বুজেয়া বিশ্লব সমাঞ্চধ করার পরেই আসে প্রলেতারাঁয় বিশ্লব সম্পন্ন করার 
দায়ত্ব ও কাজ । কমিউানস্ট ম্যানিফেস্টোতে তখনকার জার্মানর বলব সম্পকে 
মার্কস ও এঞ্গেলস িখোঁছলেন £ “জাম্ণানর বুজেণয়া বিপ্লব হবে অব্যবাহত 
পরবতাঁ প্রলেতারায় বিপ্লবের ভূমিকা মান্র |” 

সাধারণ কথায় বুর্জোয়া বি*্লবের করণীয় কাজ হচ্ছে £ অর্থনোতিক ক্ষেত্রে 
সামন্ততন্ের সমস্ত অবশেষের উচ্ছেদ করা এবং ধনতন্মের অবাধ বিকাশের 
অবস্থা কায়েম করা ; এবং রাজনোতিক ক্ষেত্রে দ্বৈরতন্ধেব সমস্ত অবশেষের 
উচ্ছেদ করা এবং সবর্জনীন ভোটাধিকার, সংসদীষ গণতন্ত্র, আইনের চোখে 
সকল নাগারকের সমানাধিকার প্রাতষ্ঠিত করা । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই করণণয় 
কাজের কথা বচার করেই বুজোৌঁয়া বগ্লবকে প্রায়ই বুর্জোয়া গণতান্ত্রক বিশ্ব 
আরও সহজ কথায়, গণতান্মিক বিপ্লব বলা হয়ে থাকে । 

প্রলেতারাঁয় বিপ্লব হচ্ছে প্রলেতারাঁয় সমাজতাম্ব্িক বিগ্লব | সাধারণ কথায় 
প্রলেতারীয় 'বিস্লবের করণীয় কাজ হচ্ছে অর্থনোতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
উপায়সমূহে পশ্াজবাদ মালিকানার উচ্ছেদ করা এবং সমাজতান্ত্ক মালিকানা 
প্ররতীন্ঠত করা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রলেতারায় গণতন্ত্র, শ্রামকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব প্রাতচ্ঠিত করা । 

যেসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্তক বিপ্লব সমাঞ্চ হয়াঁন, সেসব দেশে শ্রামক- 
শ্রেণীর বিপ্লবী পাট'র কর্তব্য হচ্ছে সেই বুর্জোয়া ববগ্লবে সক্লিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
করে সেই বি্লবকে সমাপ্ত করা। বুয়া বিপ্লবকে সমাপ্ত করেই শ্রামকশ্রেণণকে 
প্রলেতারাঁয় বি্লব জয়যুস্ত করার পথে অগ্রসর হতে হবে । 

মার্কস শ্রীমকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন ষে, প্রলেতারণয় 'বগ্লবের 'দিকে 
এগয়ে যাবার কাজ আর বুয়া বিগ্সব সুসম্পন্ন করার কাজ অচ্হেদ্যভাবে 


৯৮ 


যুস্ত। গণতন্তের জন্য এবং সামম্ততন্ত্র ও স্বরতন্কের বিরুদ্ধে যাঁদ সংগ্রাম না 
করা হয় তা হলে প্রলেতারীয় বিপ্লব জয়যুস্ত হতে পারে না। আই মাকস 
সর্বদাই শ্রামকশ্রেণীকে বুর্জোয়া গণতান্লিক বগলবের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার 
নিশি দিতেন এবং এই অংশগ্রহণ হচ্ছে প্রলেতারাঁয় বিস্লব আরম্ভ করার দিকে 
একান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ । কমিউনিষ্ট ম্যানফেস্টোতে মাকস ও এখ্গেলস 
এই বস্তব্যই উপস্থত করেছিলেন জার্মানর বিপ্লবের ক্ষেত্রে । এই বিগ্লবে 
কাঁমউীনস্টদের কর্তব্য সম্পর্কে মার্কস ও এখ্গেলস লিখলেন £ “জার্মানিতে 
বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী আঁভধান করে তখনই কাঁমউানিস্টরা তাদের সত্গে একত্রে 
লড়ে নিরকুশ রাজতন্ত্র: সামম্ততন্ত্র ও জাঁমদারতন্ত্র ও পেটিবুজোয়ার (মূল 
জামণন 17161781501 £ মার্কস ও এগ্গেলস এই কথাটা ব্যবহার করেছিলেন 
শহরবাসী পোঁটবুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশল অংশগুলির অর্থে-সম্পাদক ) 
[বিরুদ্ধে ।৮ 

সত্যে সঙ্গে মার্স ও এগ্গেলস ক মিউীনস্টদের মূল কাজ সম্বন্ধে সচেতন 
থাকার নদেশ দিয়ে লখলেন £ শীকন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে 
বৈরাবরোধ বর্তমান, তার যথাসম্ভব স্পন্ট স্বীকৃতিটা শ্রামকশ্রেণগর মধ্যে সণ্ার 
করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এইজন্য যাতে 
বৃর্জোয়াশ্রেশি নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাঁজক ও রাজনোতিক 
অবন্থা নিয়ে আসতে বাধ্য জার্মান মজুরেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের 
বিরুদ্ধে অস্ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে ; এই জন্যই যাতে জামণণানতে 
প্রাতীরুয়াশীল শ্রেণীগ্ীলর পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আঁবলচ্বে 
লড়াই শুরু হতে পারে ।” 

এই বন্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্স ও এখ্গেলস কমিউীনম্টদের এই শিক্ষাই 
দিলেন যে, বুর্জোয়া বিশ্লবের বিজয়ের পরমূহূতে শ্রমিকশ্রেণধকে এগিয়ে এসে 
গবশ্লবকে এাগয়ে নিয়ে যেতে হবে পরবতর্ স্তরে, ধনতন্বের উচ্ছেদের সংগ্রামের 
ধদকে__বুর্জোয়া বিপ্লবের সংগ্রাম থেকে সোজা প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের দিকে; বুজোয়াদের কিছুতেই ক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে 
প্রাতষ্ঠিত হতে দেওয়া হবে না, তাদের ধনতাম্তক শোষণ চালিয়ে যেতে দেওয়া 
হবে না; সংগ্রামের সমস্ত উদ্যোগ প্রলেতারয়েতের পার্টিকে নিতে হবে এবং 
বুর্জোয়া বিশ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের স্তরে, 
মাঝপথে থামবার কোনো অবকাশ নেই প্রলেতারিয়েতের ; আর এর জন্য 
প্রলেতারিয়েতকে প্রস্তুত হতে হবে । তাই “কামউীনন্ট ম্যাঁনফেস্টোতে” মাস 
ও এখ্গেলস লিখলেন £ “কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানর দিকে মন দিচ্ছে 
কারণ সে দেশে একটি বুর্জোয়া বিশ্লব আসন্ন, ইউরোপীয় সভ্যতার আঁধকতর 


৪১৯ 


অগ্রসর পাঁরাপ্থাতর মধ্যে তা ঘটতে বাধ্য এবং ঘটবে সতেরো শতকের ইংল্যান্ড 
ও আঠারো শতকের ফাম্সের তুলনায় অনেক 'বিকাঁশত এক প্রলেতারয়েত নিয়ে । 
এবং এই কারণে যে জার্মীনর বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অব্যবাহত পরবর্তঁ 
প্রলেতারায় বিগ্লবের ভূমিকা মানত 1» 

মার্কস ও এঙ্গেলসের বন্তব্যের মধ্য দিয়ে যে কথাটা সুস্পন্ট হয়ে উঠলো তা 
হলো এই ষে, শ্রামকশ্রেণীর কাছে বুর্জোয়া বিশ্লবের অর্থ এই নয় যে, 
বুজোঁয়াদের শাসনক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে প্রাতাষ্ঠত হতে দেওয়া হবে, ধনতন্ত্রকে বেশ 
দীর্ঘকাল ধরে বিকশিত হতে দেওয়া হবে এবং শোষণকে কায়েম থাকতে দেওয়া 
হবে ; বুর্জোয়া বিশ্ব সম্পন্ন হওয়ার সথ্গে সঙ্গেই শ্রামকশ্রেণণীকে প্রলেতারায় 
[বপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে হবে । মার্কস ও এখ্গেলসের এই মতবাদকেই বলা 
হয়ে থাকে নিরন্তর 'বশ্লবের, চিরস্থায়ী বিপ্লবের, গনরবাচ্ছল্ন 'বিশ্লবের মতবাদ । 
১৮৬০ সালে “কামিউীনস্ট লীগের প্রীত” বন্তৃতায় মার্কস এই তত্ব আরও পাঁরঘ্কার 
করে উপাঁষ্থত করেন । যেসব বিপ্লবী গণতাঁম্নক দাব আদায় করার জন্য 
কমিউানিস্টদের জড়তে হবে, তা বর্ণনা করার পর মাকস তাঁর এ বস্তৃতায় নিরব- 
চ্ছিন্ন বিপ্লব সম্বন্ধে বলেছেন £ 

“বড়জোর উপারিউন্ত দাবগুলো আদায় হয়ে যাবার পরই গণতান্ত্রিক পেটি- 
বুর্জোয়ারা ষতশীঘ সম্ভব বিশ্লবকে থাঁময়ে দিতে চায় ; কিন্তু আমাদের 
কর্তবা, আমাদের স্বার্থ হলো বিগ্লবকে চিরস্থায়খ করা যতাঁদন পর্যন্ত না 
অল্পবিস্তর সম্পাত্তবান শ্রেণীরা ক্ষমতাচ্যত *হয়, ষতাঁদন পযন্ত না শ্রামকশ্রেণ৭ 
রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, যতাঁদন পর্ধন্ত না দুনিয়ার শুধু এক দেশের নয়, সমস্ত 
প্রধান দেশে শ্রীমকশ্রেণীর এক্যের ফলে এইসব দেশের শ্রামকদের নিজেদের মধ্যে 
প্রাতযোগিতা বম্ধ হয় এবং অন্ততঃ প্রধান প্রধান উৎপাদক শান্তগ্‌লো শ্রামক- 
শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয় |”, 

১/৪৮-৫০ সালে ইউরোপের দেশে দেশে যে বিপ্লবের যৃগ চলেছিল সেই 
যুগে মাকস শ্রামকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, গণতান্ত্রক 'রপাবালকের 
জন্য সংগ্রামে বুর্জোয়াদের প্রাত শ্রামকশ্রেণীকে সমর্থন জানাতে হবে এবং 
বুজৌয়াদের এই সংগ্রামে ঠেলে দিতে হবে। এই বিশ্লবের সাফল্যের ফলে 
বুজোয়াদের ক্ষমতায় জাধাম্ঠত হবার সম্ভাবনা! দেখা দেবে সত্য, কিন্তু শ্রামক- 
শ্রেণীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে বুর্জোয়াদের বিরুণ্ধে শ্রীমকশ্রেণীর শাসন- 
ক্ষমতা প্রাতষ্ঠিত করার জন্য ৷ প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্ক্ষমতা দখল না করা পযন্ত 
বিশ্লব চালিয়ে যাওয়াই হবে শ্রামকশ্রেণণর লক্ষ্য । এ থেকে এটাই সংস্পন্ট হয়ে 
ওঠে যে, প্রলেতারীয় 'বস্লবের 'দিকে এগিয়ে যাবার কাজ আর বৃর্জেয়া বি্লব 
সম্পন্ন করার কাজ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গণতন্মের জন্য এবং সামন্ততম্্ন ও 
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স্বৈরতন্বের বিরুদ্ধে ষাঁদ সংগ্রাম না করা হয় তাহলে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে 
জয়যুস্ত করার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় ৷ অর্থাৎ শ্রামকপ্রেণীকে বুর্জোয়া 
গণতান্তিক বিপ্লবের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এই অংশগ্রহণ হচ্ছে 
প্রলেতারীয় বিপ্লব আরম্ভ করার দিকে একান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ । এই হচ্ছে 
মাক্সের শিক্ষা । 

মাসের এই শিক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদের যুগে নতুন এঁতিহাঁসিক পাঁরাম্থাততে 
[বকাঁশত করলেন এবং বাস্তবে রূপাঁয়ত করলেন লোনন । 

লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, এষুগে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের 
যুগে যে যুগটা হচ্ছে আবার প্রলেতারীয় বিস্লবের পূর্বাহ্ন, সেফুগে কোনো দেশে 
বুর্জোয়া গণতান্লিক বিস্লবকে সফল করতে হলে, সমাঞ্ধ করতে হলে এ বিপ্লবের 
নেতৃত্ব শ্রামকশ্রেণীকেই গ্রহণ করতে হবে ! মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়ারা 
বুর্জোয়া গণতান্নিক বিস্লব অসমাপ্ত রেখে মাঝপথে আপস করতে চায় । এই 
বিপ্লব শ্রামকশ্রেণীকেই সমাপ্ত করতে হবে এবং তার জন্য শ্রামকশ্রেণীকে তার 
প্রধান মিত্র হিসাবে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কেই সমাবেশ করতে হবে ; আর বুর্জোয়া 
গণতান্দিক বিপ্লবের বিজয়ের ফল হিসাবে রান্্রক্ষমতায় বুর্জোয়াশ্রেণীকে 
আঁধাচ্ঠত করা হবে না, রাষ্টরক্ষমতা শ্রীমক ও কৃষকদের নিজেদের হাতে নিতে 
হবে । লোনন সেই রাষ্্রক্ষমতার সংজ্ঞা দিলেন “শ্রামক-কৃষকের বিপ্লবী গণতাম্দিক 
একনায়কত্ব” ) মার্কসধাদ' চিন্তাধারায় লৌনন নতুন ধারার সংযোজন করলেন । 
সোঁট হলোঃ বুর্জোয়া গণতান্তক বিপ্লবে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব । ১৯০৬ 
সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত “গণতান্তিক বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্লাসির দুই 
কৌশল” গ্রশ্থেই লেনিন তাঁর এক নতুন তত্ব বিবৃত করলেন । 

১৯০৫ সালের রুশদেশের বি্লব ছিল একান্তভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রক 
1বপ্লব । এ বিস্লবের করণীয় কাজ ছিল জারের গ্বৈরতন্বের উচ্ছেদসাধন আর 
গণতান্নিক প্রজাতন্দ্ের প্রাতষ্ঠা । ধনতাশ্ব্িক শাসনের উচ্ছেদ ও সমাজতন্ব্ের 
প্রতিষ্ঠা এই বিশ্লবের লক্ষ্য ছিল না। 

এই বিপ্লবের পূ্বাহ্ে রুশ দেশের সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পাটির 
মধ্যে এই বিপ্লবের করমধারা সম্পকে দুটি পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । একটি হলো মেনশেভিক চিন্তাধারা, আর একটি হলো বলশেভিক 
গচন্তাধারা ৷ 

মেনশোঁভকরা এই 'বগ্লবে শ্রীমকশ্রেণীর অংশগ্রহণকে হেয় প্রাতপন্ন করার, 
বিপ্লব থেকে শ্রাঁগকশ্রেণীকে দরে সাঁরয়ে রাখারই চেষ্টা করোছল | তারা বলতো, 
যেহেতু এটা বুর্জোয়া বিস্লব সেহেতু উদারনৈতিক বুর্জোয়ারাই এই বিপ্লবের 
নেতৃত্ব করবে ; কৃষকদের সঙ্গে নয়, উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গেই শ্রামক- 
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শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সম্পক“ম্থাপন করতে হবে, এবং এই বিশ্লবের ফলে যাঁদ একাঁট 
অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে সে সরকার হবে 
উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সরকার এবং শ্রামকশ্রেণী সেই সরকারে অংশগ্রহণ 
করবে না। 

লেনিনের নেতৃত্বে বলশোভকরা এই বস্তব্যের তীব্র বিরোধতা করলো । 
তারা এই আঁভমত ব্যন্ত করলো যে, সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে 
শ্রীমকশ্রেণীকেই এই বিস্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে । তারা জার সরকারের 
উচ্ছেদের জন্য এবং তার জায়গায় অস্থায়খ 'বগ্লবী সরকার প্রাতাষ্ঠত করার জন্য 
সশস্ব অভ্যুতথানেরই আহবান জানালো, আর তার সত্গে সত্গে ঘোষণা করলো যে, 
এই সরকারে শ্রামকরা অংশগ্রহণ করবে । তারা এই কথাও ঘোষণা করলো যে, 
জনসাধারণের স্বার্থ বিসজন দিয়ে জারের সঙ্গে আপস করাই উদারনোতিক 
বুজেোয়াদের লক্ষ্য, কাজেই তাদের জনসাধারণ থেকে বাচ্ছন্ন করতে হবে । 

লোঁনন বললেন £ “মাক্সবাদ প্রলেতারিয়েতকে এই শিক্ষাই দেয় যে, সে 
বুজেয়া বিশ্লব থেকে দুরে থাকতে পারে না, বিপ্লবের নেতৃত্ব বূঙ্জোয়াদের 
হাতে ছেড়ে দিতে পারে না, বরং এই শিক্ষাই দেয় যে, সে যেন বগ্লবে একান্ত 
উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ করে, প্রকৃত প্রলেতারায় গণতন্বের জন্য এবং 
বিপ্লবকে তার যথার্থ পাঁরণাতিতে পেশছে দেবার জন্য সে যেন অতান্ত দ্‌ঢ়- 
প্রাতজ্ঞভাবে সংগ্রাম করে 1» 

লোৌনন আরও বললেন £ “আমরা যেন িছুতেই না ভুলি যে বর্তমানকালে 
সমাজতন্ত্রকে নিকটতর করতে হলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধাঁনতা এবং 
গণতান্রিক প্রজাতন্ত্র অর্জন করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই, থাকতেও 
পারে না।”» 

লোঁনন দেখালেন £ “এক হিসাবে বুর্জোয়া বিপ্লব বুর্জোয়াদের চেয়ে 
প্রলেতারয়েতের পক্ষেই বোঁশ লাভজনক ।"**রাজতন্, স্থায়ী সৈন্যদল ইত্যাদি 
প্রাচীন যুগের লংঞ্চাবশেষ যা রয়েছে, প্রলেতারিয়েতের বিরদ্ধে সেগুলির উপর 
[নভ'র করা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনক | বুর্জোয়া বিগ্লব ঘাঁদ দ্‌ঢ়ভাবে 
অতীতের ল:ন্তাবশেষকে সম্পূর্ণ সাঁরয়ে না দেয়, অর্থাৎ বিপ্লব প্রকৃতই যাঁদ 
যথার্থ বিপ্লব না হয়, বপ্লব যাঁদ সম্পণ€ না হয় এবং সুদূড় ও নির্মমভাবে না 
চলে তাহলে বুর্জোয়াপ্রেণীরই সুবিধা | ""'বুজেয়া গণতন্দের পথে অগ্রসর 
হতে হলে যে পারবর্তন প্রয়োজন তা যাঁদ আরও ধীরে ধীরে, আরও ক্লমান[ক্লীমক- 
ভাবে, আরও সাবধানে, এবং কম জোরের সঙ্গে বিপ্লবের পদ্ধাততে না হয়ে 
সংদ্কারের পদ্ধাতিতে ঘটে"**এইসব পারবর্তনের ফলে যাঁদ সাধারণ লোক অর্থাৎ 
কৃষক এবং শ্রামকদের স্বতন্ত্র বিপ্লবী কার্যক্রম, উদ্যোগ ও উৎসাহ যথাসম্ভব 
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অঙ্গ বিকাশলাভ করে, তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণীর আরও স্বাবধা, কারণ অন্যথা 
শ্রমকরা আরও সহজে ফরাসী প্রবাদবাক্য অনুসারে--বশ্দুকটা এক কাঁধ থেকে 
আর এক কাঁধে মেবে» অর্থাং যে অস্ত বুজেয়া বিগ্লবের ফলে তাদের হাতে 
আসবে, ঘষে স্বাধীনতা বিপ্লব আনবে, দাপত্বমুস্ত ভূমিতে যে গণতান্তিক ব্যবস্থা 
উদ্ভত হবে, তা শ্রামকরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুধ্ধেই বাবহার করবে । অপর 
পক্ষে, বুর্জোয়া গণতন্ত্ের পথে অগ্রসর হবার পক্ষে প্রয়োজনীয় পারবর্তনগুলি 
যাঁদ সংস্কারের মারফত না হয়ে বিপ্লবের মারফত হয়, তাহলে শ্রীমকশ্রেণবরই 
সুবিধা বোশ ; কারণ সংস্কারের পথ হলো মন্দগতির পথ, দীর্ঘসনতরতার পথ, 
জাতর শরীরের 'বাভন্ন পচা অংশ তিলে 'তিলে ক্ষয় হওয়ার যন্ত্রণাদায়ক পথ । 
শ্রামক এবং কৃষকেরাই সবচেয়ে আগে, আর সবচেয়ে বোৌশ এই পচন পদ্ধতির 
জশ্য যন্ত্রণা পেয়ে থাকে । তাড়াতাঁড় পচা অংশগ্ীল কেটে ফেলা হলো বিগ্লবের 
পথ, প্রলেতারিয়েতের পক্ষে এটা হলো সবচেয়ে কম যন্ত্রণাজনক ॥ পচা, দষত 
অংশগুলি সোজাসজ বাদ দেওয়ার রাস্তা, রাজতন্ত্র এবং তার আন_্ষাঁ্গক 
জঘনা, ঘণ্য, পৃতিগন্ধময় ও সংক্রামক প্রাতিষ্ঠানগীলকে সবচেয়ে কম আমল 
দেওয়া এবং তাদের স্বার্থের 'দকে নজর না দেওয়ার রাস্তা হলো বিপ্লবের 
রাস্তা |” 
এভাবেই লেনিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রক বিপ্লবে শ্রীমকশ্রেণর ও শ্রামকশ্রেণীর 
পার্টির কর্তব্য নিধণরণ করলেন এবং বুজৌয়া গণতাম্ল্িক 'বস্লবে শ্রামক- 
শ্রেণীকে নেতৃত্ব করার আহবান জানালেন । লোনন নদেশশত কমিউানস্ট পার্টর 
এই নতুন কর্মধারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্তালিন লিখলেন £ “পূর্বের 
পাঁরাস্থীতি ছিল এই যে, বুজেণয়া বপ্লবে_ দম্টান্তস্বরূপ পাশ্চম ইউরোপে- 
বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধান ভাামকায় নামতো, প্রলেতারয়েত ইচ্ছায় বা আনিচ্ছায় 
বৃর্জোয়াদের দছনে পিছনে চলতো এবং কৃষকেরা বুঞ্জোয়াশ্রেণীর প্রয়োজন 
তো ব্যবহারের মজন্দ শন্তি থাকতো | মাক্পবাদীরা মনে করতো যে এ রকম 
যোগাযোগ অজ্পাধিক আনিবা, আর সহ্গে সথ্গে একথা জুড়ে দিত যে শ্রেণা 
[হসাবে জরুরী দাবগ্ীলর জন্য প্রলেতারয়েতকে যথাসম্ভব সংগ্রাম করতেই হবে 
এবং [নাজের রাজনৌতিক পাটি গড়তেই হবে । লোনন ঝললেন যে, এখন 
ইতিহাসের নতুন পযণয়ে পরিস্থিতি এমনভাবে বদলাচ্ছে যে, প্রলেতারিয়েতই 
বুজেয়া বিপ্লবের চালিকাশান্ত হয়ে উঠছে, বগ্লবের নেতৃত্ব থেকে বুয়া 
শ্রেণকে ঠেলে ফেলা হচ্ছে এবং কৃষক সম্প্রদায় প্রলেতারিয়েতেরই মজুদ শান্ত 
হয়ে উঠছে ।” ( সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউীনস্ট পার্টির ইীতহাস )। 
কিন্তু বুয়া গণতান্তিক বিস্লব সমাপ্ত করেই কি প্রলেতারিয়েত থেমে 
যাবে, তার চরম লক্ষ্যের দিকে, সমাজতন্ত্র প্রীত্ঠা করে কামিউনিজমের দিকে কি 
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সে এগিয়ে যাবে না ? এ রকম প্র“ন যাতে না উঠতে পারে এবং ₹কানোরকম ভুল 
ধারণার যাতে উদয় না হয় তার জন্য লোনন “গণতান্তক বিশ্লবে সোস্যাল 
ডেমোক্যাঁসর দুই কৌশল”, গ্রন্থে পারদ্কারভাবেই ঘোষণা করলেন £ “স্বৈরতন্তের 
গ্রাতরোধকে বলপ্রয়োগে চূর্ণ করবার জন্য এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর আনাশ্চত মনো- 
বৃত্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য কৃষক সাধারণের সথ্গে মৈতী স্থাপন করে 
প্রলেতারিয়েত শ্রেণকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্যের দিকে 'নয়ে যেতে 
হবে। বুজৌয়াশ্রেণীর প্রাতরোধকেও বলপ্রয়োগে চূর্ণ করবার জন্য এবং কৃষক 
সম্প্রদায় ও নিষ্নমধ্যবিত্দের অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঞ্গু করে দেবার জন্যও 
জনগণের মধ্যে যারা আধা-প্রলেতারয়েত তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে সমাজ- 
তান্নিক বিগ্লবকে পূর্ণ সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে । এটাই হলো প্রলে- 
তারয়েত শ্রেণীর কর্তব্য । 

লেনিন আরও বললেন ঃ “পূণ স্বাধীনতার জন্য, সৃসঙ্গত গণতান্লিক 
বিপ্লবের জন্য, সাধারণতন্ত্রের জন্য সমগ্র জনগণের এবং বিশেষতঃ কৃষক সম্প্র- 
দায়ের পুরোভাগে দাঁড়াও । সমাজতন্ত্র জন্য সমস্ত মেহনত ও শোষিত জন- 
গণের পুরোভাগে দাঁড়াও । কার্তঃ বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের নণাতি হলো এই 
[বিগ্লবের সময় শ্রীমকদের পার্টর প্রাত পদক্ষেপ ধনরধধারত হবে এবং প্রীতাঁট 
কৌশলগত সমস্যার সমাধান হবে এই শ্রেণীগত স্লোগানের প্রয়োগ দ্বারাই 1৮ 

লোনিনের এই কার্যধারাই বাস্তবে রূপাঁয়ত হলো ১৯১৭ সালের দুটি রুশ 
বপ্লবে-_মার্চ আর নভেম্বর বিপ্লবে । তাই লোনন তাঁর পপ্রলেতারীয় বিপ্লব 
ও দলত্যাগণ কাউত্‌স্কি” গ্রন্থে লিখলেন ৪ “যেভাবে ঘটবে বলে আমরা বলে- 
ছিলাম ঠিক সেইভাবেই ঘটনাবলী ঘটেছে । বিশ্লব যে গাঁত গ্রহণ করেছে তাতে 
আমাদের যণ্ন্তর সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে । প্রথমে “সমগ্র কষকের সঙ্গে মিলে 
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে, মধ্যযূগনয় শাসনের বিরুদ্ধে €( এবং 
এ পর্যন্ত 'িপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবের, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 'বিপ্লবের স্তরেই 
থাকছে ) তারপর গারব কৃষকদের সঞ্গে, আধা-প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে, সমস্ত 
শোষিতের সঙ্গে মিলে গ্রামের ধনী, কসাক, মুনাফাখোর সমেত ধনতন্দ্ের 
বিরুদ্ধে এগুতে হবে এবং এখানে বিশ্লব সমাজতাম্নিক 'বিপ্লবে রূপান্তরিত 
হচ্ছে ।” 

এভাবে লোৌনন “কামউীনস্ট ম্যানিফেস্টোর” “জাম্ণীনর বুৃজোয়া বিপ্লব 
হবে অব্যবাহত পরবতাঁ প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভামকামান্র” বন্তব্যটিকে আরও 
'বকাঁশত করলেন, সম্ধ করলেন মাক্সের 'নিরবাচ্ছন্ন, নিরন্তর বিপ্লবের 
তত্বকে। যাতে কোনো কিছু অস্পম্ট না থাকে তার জন্য "দুই কৌশল? বইটি 
প্রকাশত হবার দু'মাস পরে “কৃষক আন্দোলনের প্রাতি সোস্যাল-ডেমোক্রযাটদের 
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মনোভাব” শনর্ধক প্রবন্ধে লৌনন লিখলেন ঃ “গণতান্তিক বিপ্লব থেকে আমরা 
আঁবলম্বে এবং ঠিক আমাদের শীস্ত অর্থাৎ শ্রেণীসচেতন ও সসংহত প্রলে- 
তাঁরয়েতের শান্ত অনুপাতে সমাজতান্ত্রক 'বপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ 
করবো । আমরা নিরবাচ্ছন্ন বগ্লবের পক্ষপাতণ । আমরা মাঝপথে থেমে যাবো 
না ।১ 

শ্রামকশ্রেণীর বিশ্লবী পার্টর কাছে এই হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্নুক 
1বগ্সবের আর প্রলেতারীয় বিস্লবের যোগসত্র । এই যোগসূত্রই রুশদেশের 
১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব আর নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য 'দিয়ে স:স্পন্ট হয়ে 


উঠলো । 
নভেম্বর 'বস্লবের পর পদানত দেশে দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রক বিপ্লবের 


নতুন চাঁরত্র বিকাশত হয়ে উঠেছে । তাই পদানত দেশের বুর্জোয়া গণতাশ্ব্িক 
বি্লব আজ যে রূপ ধারণ করছে তা হলো জনগণতান্ত্িক বি্লব | মনে রাখা 
দরকার যে আজকের দিনে গণতাম্ল্রক বিপ্লব হচ্ছে বব ইতিহাসে একাট সম্পূর্ণ 
নতুন যুগের গণতান্ন্ুক বিপ্লব যে যুগে শ্রামকশ্রেণী আর তার রাজনোতিক দল 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিতে পারে না, কারণ 
বুর্জোয়াশ্রেণী মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে । বঙ'মান ঘুগে সমাজতান্বিক 
বগ্লবের দিকে এাঁগয়ে যাবার আবাঁশ্যক সোপান হসাবে শ্রামকশ্রেণীকেই বিপ্লবের 
নেতৃত্ব দিতে হবে । আজকের 'দনের গণতান্ত্রক বপ্লব বহজেয়াশ্রেণপর নেতৃত্বে 
পারচালিত পুরোনো ধরনের গণতান্তরক বিশ্লব নয়-_এ হচ্ছে নতুন ধরনের 
জনগণতান্ত্রক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পারচালিত হয়ে থাকে শ্রামকশ্রেণনর 
নেতৃত্বে । তাই বর্তমানে বিপ্লবের স্তর দু'টি হলো এইরূপ £ জনগণতান্তিক 
বলব আর সমাজতান্নিক বিপ্লব ॥ বিপ্লবের এই স্তরকে ডাঁঙয়ে একেবারে 
সমাজতন্্, কমিউাঁনজমে পেশছানো সম্ভব নয়। আবার এক আঘাতেই দুটি 
বিদ্লব করা যায় না, একাঁট সমাপ্ত করে পরবতাঁঁ বিশ্লবের দিকে অগ্রসর হতে 
হয়। 

[বিপ্লবের এই দুই স্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে হবে ॥ এই দুটি 
*গতরকে এক করে দেখলে, বুজেয়া গণতান্তক বিপ্লব আর প্রলেতারীয় সমাজ- 
তান্ত্রিক [বপ্লবকে গীলয়ে ফেললে মারাত্মক ভুল করা হবে। 

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, শ্রামকণ্রেণর নেতৃত্বে পারচালত বুর্জোয়া গণ- 
তান্দিক বিপ্লবের স্লোগান হলো £ শ্রামক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্লিক এক- 
নায়কত্ব। অন্যাদকে প্রলেতারীয় সমাজতাম্বিক বিপ্লবের স্লোগান হলো ঃ 
শ্রামকশ্রেণর একনায়কত্ব । এট হলো বিপ্লবের স্তর সম্পকে প্রথম পয়েন্ট । 

কিন্তু বিপ্লবের দুটি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সুস্পম্ট সীমারেখা টানার দূ 
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টান্তর অর্থ কোনোমতেই এ নয় যে, িশ্লবের একাঁট স্তরের জন্য 'নাঁদ্টি 
প্রাতটি কাজ সংসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লব ঠিক তার পরবতাঁ স্তরে যেতে 
পারে না। বিপ্লবের দুই স্তরের মধ্যে “কোনো চখনের প্রাচীর খাড়া করা, 
প্রলেতারয়েতের প্রস্তুতির 'ডাগ্র ও গ্রারব কৃষকের সথ্গে প্রলেতারয়েতের এঁক্যের 
ডাগর ছাড়া আর কিছ; দিয়ে এই দুই স্তরকে আলাদা করার প্রচেষ্টার অর্থ হলো 
গাক“সবাদকে জঘন্যভাবে কদর্থ করা, মারককসবাদের জায়গায় উদারননীতিবাদকে 
প্রাতস্থাপিত করা” (লোৌনন)। বর্তমান যুগে বিশ্লবের দ্ট স্তরকে বিশ্ব 
সমাজতান্ল্লিক 'িস্লবের প্রবাহের যোগসত্র হিসাবে দেখতে হবে এবং বিপ্লবের 
এ স্তর এবং আর একটি স্তরের মধ্যে কোনো চঈনের প্রাচীর খাড়া করা 
যেতে পারে না-_এটি হলো বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে দ্বিতীয় পয়েপ্ট । 

তাই যেসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্মিক বিপ্লব এখনো অসমাঞ্চ সেসব দেশের 
শ্রামকশ্রেণীর বিশ্লবী পার্টির কম“সচীতে দুটি ভাগ থাকে_ একটি হলো 
সবশাধক কর্মসূচণ, অপরাঁট হলো সবশীনম্ন কর্মসূচী । সর্বাধক কমস:চীতে 
থাকে চরম লক্ষ্যের কথা, অর্থাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা, কমিউীনজমে 
পেখছাবার লক্ষ্যের কথা, অর্থাৎ ধনতন্ের উচ্ছেদ ও শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্ব 
প্রাতষ্ঠার কথা । কিন্তু সর্বানম্ন কর্মসন্চীতে থাকে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও 
শ্রামকশ্রেণৎর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পূব যে সকল আশু উদ্দেশ্য সফল 
করতে হবে তারই কার্ধ-তালিকা । এই স্বীনন্ন কর্মসম্চীই বিপ্লবের নিশনস্তরে 
পার্টি কর্মসূচীর প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় । 

আমাদের পার্ট--ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী )-র কর্মসম্চীতে 
বলা হয়েছে £ “ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি তার সমাজতন্ত্র ও কাঁমউানিজম গড়ে 
তোলার লক্ষ্যের প্রতি দূঢ়ভাবে নিষ্ঠাবান ( ৮৭ নং ধারা )1৮--এটাই হচ্ছে 
সব্ধাধক কম'সূচী। কিন্তু এ ৮৭ নং ধারায়ই বলা হয়েছে £ “সমাজতান্তরক 
সমাজ গঠনের লক্ষ্যের প্রাত 'নষ্ঠবান থাকার সহ্গে সঙ্গে ভারতের কাঁমউানস্ট 
পার্টি অর্থনোতিক বিকাশের এবং শ্রীমকশ্রেণী ও তার রাজনোতিক সংগঠনের 
রাজনোতিক ও মতাদর্শগত পাঁরপকতার মান্না বিবেচনা করে সমস্ত খাঁটি সামন্ততন্ত- 
বরোধী ও সাম্্াজ)বাদ গবরোধী শান্তর কোয়াঁলশনের 'ভীঁত্ততে জনগ্ণণতন্ধের 
প্রীতণ্ঠাকে আশু লক্ষ্য 'হসাবে জনগণের সামনে উপাঁঞ্থত করছে; এই কোয়া- 
'িলশনের নেতৃত্বে থাকবে শ্রামকশ্রেণী। এর জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য 
হচ্ছে বর্তমান বুর্জোয়া জমিদার রাস্ট্র ও সরকারকে অপসারত করে তার 
জায়গায় শ্রীমক-কষক মৈত্রীর দঢ়াভীত্বর উপর শ্রামকশ্রেণীর নেতৃতেৰ একট 
মেহনত জনগণের রাষ্ট্র ও সরকার প্রাতিষ্ঠা করা ।” এটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন কম“ 
সূ এবং বিপ্লবের বর্তমান স্তরে পার্ট কর্মসড়ীর প্রধান বিষয়বন্তু। 
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এককথায় আমাদের পাট কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো ঃ বুর্জোয়া জমদার- 
শ্রেণীর শ্রেণীশাসনের অবসান ঘটানো এবং তার জায়গায় শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃতেৰ 
জনগণতান্লিক শাসনের প্রবর্তন করা ৷ আমাদের পার্ট কর্মসূচীর ৯২নং ধারায় 
পরিচ্কারভাবে বলা হয়েছে £ “এটা স্পন্ট ষে ভারতীয় বিপ্লবের মৌল কর্তব্য- 
সমূহের সুসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সমাধানের জন্যে বর্তমান স্তরে বৃহৎ বুর্জোয়া 
দের নেতৃতেৰ পরিচালিত প্রধান বুর্জোয়া-জামদার সরকারকে অপসারিত করে 
শ্রামকশ্রেণীর নেতৃতে জনগণতান্ন্রিক রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা করা চূড়ান্ত প্রয়োজন ।” 

বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে তৃতীয় পয়েন্ট হলো প্রধান দ্বন্দহাঁট নধণরণ করা । 
আমাদের পার্টর কম“সূচীতে বর “মান স্তরে আমাদের বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে যে, এ বপ্লব হলো মূলতঃ সামন্ততন্্র-বরোধী, সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী, একচেটিয়া পজ-বরোধী ও গণতান্তক (৯৬ নং ধারা )। এই স্তরে 
যেটি প্রধান দ্বন্দৰ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে সৌঁট হলো সামন্ততান্নক ও 
আধা-সামন্ততান্তিক জমদারতন্ত্র আর বিশাল কৃষক জনসাধারণের মধ্যে ছ্বন্দৰ__ 
রাজনৈতিক সংজ্ঞানুসারে এই দ্বন্দ হচ্ছে একাদিকে বৃহৎ বুজেণয়াদের নেতৃতেৰ 
পারচালিত জমিদার ব্যবস্থার সমর্থক ও বিদেশ একচোঁটয়া প“ীজর স্বার্থ রক্ষক 
বুজেয়া জমিদার রাষ্ট্র আর অপর দিকে জনগণতআন্বিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে 
আগ্রহশীল সমগ্র জনসাধারণ--এই দ-এর মধ্যে দ্বন্দব | 

বিপ্লবের স্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে দুটো 'জানস মনে রাখা দরকার । 
প্রথমত, বিপ্লবের এক একটি স্তরে সমস্যার মূ জানস নির্ধারিত করতে হবে 
কেবলমাত্র দেশের বাস্তব অর্থনোতিক অবস্থা ও বাস্তব ক্ষেত্রে বিরাজিত শ্রেণী- 
গত প্রকৃত অবস্থা গণ্য করেই নয়, এই মূল জানিস নির্ধারত করতে হবে 
শ্রামকশ্রেণীর চেতনা ও সংগঠনের বিষয়ধগত উপাদানকে অথণৎ শ্রামকশ্রেণীর 
[বিপ্লবী পাঁ্টর অবস্থাকেও গণ্য করে । দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের একটি স্তরেই 
সেই স্তরের সমস্ত লক্ষ্য সাধত হবে ও সব কাজ সম্পন্ন হবে এবং তারপর 
শুরু হবে পরবত স্তর, এ রকম যান্বিক পদ্ধাতিতে ঘটনা ঘটে না। বিপ্লবের 
একটি স্তরের নিদিন্টি কাজ সেই স্তরে সম্পূর্ণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, সে 
কাজ পরবতর্ঁ স্তরে সম্পন্ন করতে হবে। যেমন রুশদেশের গণতানন্তিক 
[বিপ্লবের জন্য না্দন্ট সমস্ত করণীয় কাজ কি গণতান্তিক 'বিস্লবের স্তরে 
সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল ? না, হয়নি । পরবতর্ঁ সমাজতান্তিক স্তরেই সে 
কাজগুি সুসম্পন্ন করতে পারা গিয়েছিল । এ বিষয়টির ব্যাখ্যা ্পন্ট হয়ে উঠবে 
যাঁদ আমরা চীনের বিপ্লব সম্বন্ধে স্তাঁলনের বন্তব্যটা স্মরণ করি । 

স্তাঁলন চীনের বিপ্লবের তিনাট স্তরের কথা উল্লেখ করেছিলেন । সেই 
1তনাঁট স্তরের করণীয় কাজের ব্যাখ্যা করে তান বলেছিলেন ঃ “প্রথম স্তরের 
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(এটা হচ্ছে সাধারণ ব.ক্তক্রণ্টের স্তর যখন বগ্লব আঘাত হানাঁছল প্রধানতঃ বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা বি্লবী আন্দোলনকে সমর্থন 
করেোছিল- লেখক ) বৈশিল্ট্য হলো এই যে, তখন 'বস্লবের আক্রমণ পারচালত 
হয়েছে প্রধানতঃ বিদেশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু 'দ্বিতীয় স্তরের ( এটা 
হচ্ছে গণতান্তিক বিস্লবের স্তর" লেখক ) বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে এখন 
[বিপ্লবের আকুমণ পাঁরচালিত হচ্ছে প্রধানতঃ অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে, এবং 
মুখ্যত সামন্ততান্ক শাসন ব্যবস্থার বিরূদ্ধে । বিদেশ? সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ 
করার লক্ষ্য ক প্রথম স্তরে পূর্ণ হয়েছিল £ না, হয়ান । এই স্তর এই লক্ষ্য 
সাধনের দাঁয়ত্ব দ্বিতীয় স্তরকে দিয়েছে এবং সেই দায়িত্ব চীনের 'বিপ্সবের 
দ্বিতীয় স্তর উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে । বিস্লবের প্রথম স্তর কেবলমান্্ 
প্রাথামক ধাকা 'দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বস্লবী জনগণকে জাগয়ে তুলোছল 
এবং এইভাবেই শেষ হয়েছিল এই স্তরের গাঁতিধারা । কর্তব্য সম্পনের দায়ত 
আর্পত হলো আগামশকালের উপর । এটা ধরে 'নতেই হবে যে, বিপ্লবের 
দ্বিতীয় স্তরও তার সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ থেকে বিতাড়ত করার লক্ষ্য সাধনে 
সম্পূর্ণভাবে সাফল্য অঞ্জন করবে না। বিস্লবের এই দ্বিতীয় স্তরও আর 
একাট ধাকা 'দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের শ্রীমক-কৃষককে জাগিয়ে তুলবে । 
যাতে 'বিশ্লবের আদর্শ চঈনের বিপ্লবের পরবর্তাঁ স্তরে সোভিয্নলেত স্তরে 1গয়ে 
পূর্ণতা লাভ করে তার জন্যই 'বপ্লবের দ্বিতীয় স্তর শ্রামক-কৃষককে এ ভাবে 
জাগয়ে তুলবে |” 

স্তালিন নিদেশিত এই পথেই চীনের বিশ্লবের অগ্রগ্গীত ঘটেছে এবং 
বিগ্লব সফল হয়ে উঠেছে । 

ভারতের ক্ষেত্রেও বিস্লবের এই 'তিনাঁট স্তরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । আমাদের 
পার্টি কর্মসূচীতে এই তিনাঁট স্তরের উল্লেখ রয়েছে । প্রথম স্তরে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ যত্তফ্ন্টের স্তর শেষ হয়ে গিয়েছে । দ্বিতীয় স্তর 
হচ্ছে বর্তমান স্তর অর্থাৎ জনগণতান্দক বিপ্লবের স্তর । আর তৃতীয় স্তর 
হবে সমাজতান্নিক 'িগ্লবের স্তর । 
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১৯ 
ভারতের বিপ্লবের স্তর প্রসঙ্গে 


ভারতের ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্তরের আলোচনা করা দরকার, কারণ বিপ্লবের 
স্তর অনুসারেই তো আমাদের কর্মসূচী রচিত হয়েছে এবং সে কর্মসংচী এক 
দীর্ঘ সংগ্রামেরই ফল । 

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট । আমরা স্বাধধন 
হয়োছি সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের হাতে আসোন । আমাদের দেশের 
[বপ্লবের প্রথম স্তর ছিল 'বাঁটশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ হ্ক্তফ-্টের স্তর | 
সে স্তরের অবসান ঘটেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সত্গে। 

আমাদের পার্টর [ সি পি আই (এম )-এর ] কর্মসূচীর ৩নং ধারায় বলা 
হয়েছে £-- 

“.শ্দেশ ভারত ও পাকিস্তানে 'বিভন্ত হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট 
ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হাতে হস্তান্তারত হয় । এইভাবে 
ভারতে 'ব্রাটশ রাজনোতিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতীয় বৃহৎ বৃর্জোয়া- 
বর্গের নেতৃত্বে একটি রান্ট্র প্রাতাষ্ঠত হয় ॥। এই সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম 
পর্যায়ের--মৃখাত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ সংযবক্ত মোচা 
পর্যায়ের__সমাপ্তি ঘটে ৮ 

ভারতাঁয় বৃহৎ বুজোয়াবর্গের নেতৃতেৰ যে রাস্ট্র প্রাতচ্ঠিত হলো তার শ্রেণ- 
চারন্র ব্যাখ্যা প্রসত্গে পার্টি কম“সূচাঁর &৬নং ধারায় বলা হয়েছে £ 

« বর্তমান ভারত রান্ট্র হচ্ছে বুর্জোয়াদের ও জাঁমদারদের শ্রেণগত শাসনের 
যন্ত্র ; এর নেতৃতেৰ আছে বৃহৎ বুর্জোয়ারা-ধনতান্বিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে 
যারা র্মেই বেশি বৌশ করে বিদেশ ফিনান্স মূলধনের সথ্গে সহযোগিতায় 
লিপ্ত হচ্ছে ।” | 

যে রান্টর শ্রেণীচারন্্ এই, সে রান্ট্রে জনগণের আশা-আকাৎক্ষা যে বাস্তবায়ত 
হয়ে উঠতে পারে না তা তো অবধারিত। “আমাদের জনগণ আশা করোছিলেন 
যে, নবগঠিত জাতীয় রাষ্ট্র দেশের ওপাঁনবোৌশক অতাঁতের কুাসত অবশেষ- 
গুঁলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, আমাদের উৎপাঁদকা শীস্ত সম্‌হের উপর থেকে সকল 
শৃঙ্খলকে বিলুপ্ত করে দেবে এবং জনগণের সংজন শন্তিকে বাধামনুক্ত করে দেবে । 
তাঁরা সাগ্রহে এই আশা পুষে রেখেছিলেন যে, ভারত দ্রুতবেগে তার অর্থনৈতিক 
পরনিভভরতা ও পশ্চাৎপদতা কাঁটয়ে উঠবে । অভাব ও দারিদ্ুকে নিববাসত 
করবে এবং জনগণের বৈষঁয়ক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পাঁরপূরণের ক্লমবর্ধমান 
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ক্ষমতাসম্পন্ন একট সমম্ধশালী শিজ্পশান্তরূপে অভ্যুদিত হবে । তাদের আশা 
মথ্যা প্রাতপন্ন হয়েছে ।” (নং ধারা-_পার্ট কর্ম সূা)। 

স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃতৰ বুর্জোয়াশ্রেণণীর হাতে থাকার ফলেই জনগণের 
আণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে । এ কথা অবশ্যই ম্বীকার করতে হবে ষে, শ্রামক- 
শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি অর্থাৎ অবিভন্ত ভারতের কাঁমীনস্ট পার্ট স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নেতৃতৰ গ্রহণ করতে পারোন তার নিজেরই দুর্বলতার জন্য | হীতহাস 
আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, বুর্জোয়াশ্রেণী যাঁদ স্বাধীনতা সংগ্রামের, সাম্াজ্য- 
বাদের শৃঙ্খল থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃতে থাকে অ হলে তারা 
জাতীয় গণতাান্তরক বিপ্লবকে পারপূর্ণতার দিকে এাঁগয়ে নিয়ে যায় না, মাঝপথে 
তারা আপস করে । ফলে গণতাম্ত্িক বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে যায় । ভারতের গণ- 
তান্লিক 'বগ্লবও অসমাপ্ত থেকে গেল ৷ আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে পরিস্কার- 
ভাবে বলা হয়েছে £ 

“যাঁদিও শ্রামকশ্রেণন, কষকসমাজ, মধ্যবতা শ্রেণীসমূহ ও প্রগাতশীল বুদ্ধি- 
জব গোম্ঠীই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে প্রধান সংগ্রামী শান্ত এবং 
এরাই সহ্য করোছলেন সাম্রাজ্যবাদী আকোশের প্রধান আঘাত, তা সত্বেও কিন্তু 
মস্তি আন্দোলনের নেতৃতৰ থেকে যায় বু্জোয়াশ্রেণীরই হাতে । স্বাধীনতার 
পরবর্তীকালে বৃহৎ বুর্জোয়াবগ্গের নেতৃতে পরিচালিত জাতীয় রাষ্ট্র ভারতীয় 
বিপ্লবের জরুর কর্তব্গীল সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় । গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
মৌল কর্তব্যগহলি পুরোপযার সম্পাদন করলে তার সম্ভাব্য ফলাফল কি হতে 
পারে, তাতে শাত্কিত হয়ে বৃহৎ বুজৌঁয়াবর্গ সাম্রাজ্যবাদের সথ্গে আপস করল 
এবং '্রাটশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণে সম্মতি দিল, সঙ্গে সঞ্গে ব্রিটিশ 
গৃফন্যান্স মৃূলধনকে তার ল্‌ম্ঠন চাঁলয়ে যেতে দিতেও সম্মত দান করল । দেশীয় 
রাজ্যগহীলতে গণ-অভ্যুখানের পটভাামকায়-_ষে গণ-অভ্যুতথান রাজন্যবর্গের 
দ্বৈরতন্ম ও সামন্ততন্ত্রকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দেবার মুখে যাচ্ছিল, তার 
পটভবমকায় সামন্ততান্ত্িক রাজন্যবর্গকে দেওয়া হল বিবাট বিরাট সাবধা আর 
তাদের কাছে যাচ্ঞা করা হল তাদের মৈত্রী, ধাতে করে বুর্জোয়াদের শ্রেণী- 
রাজত্কে জোরদার করা যায় । যে জাঁমদারেরা এতাঁদন ছিল ব্রিটিশ শাসকদের 
সমর্থক, তারাই এখন সাদরে আমান্বত হল কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে । ব্রিটিশের 
কাছ থেকে ট্রোনংপ্রাঞ্চ আমলাতন্মকে কংগ্রেস শাসকেরা অটুট রেখে দিল, যাতে 
করে জনগণকে দমন করা যায় । এইভাবে, না দেওয়া হল গণতান্প্রক 'বিশ্লবকে 
বেগ সণ্টার করতে, না পূর্ণ করা হল তার মৌল কর্তব্যগুলিকে 1” (৯নং ধারা) 

***বিুর্জোয়াশ্রেণীর ষে দ্বৈত চীরন্র স্বাধীনতা সংগ্রামের বছরগ্াাঁলতে তার 
অনুসৃত কর্মনগীতর মধ্যে--একাঁদকে সামাজ্যবাদের শবরৃদ্ধে জনগণকে সমাবেশ 
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করা এবং অন্যাদকে সাম্রাজ্যবাদের সত্গে আপস করার মধ্যে__আত্মপ্রকাশ করত, 
সেই দ্বৈত চীরন্রই আবার স্বাধীনতা লাভের পরে নতুন আকারে আত্মপ্রকাশ 
করছে। একাদকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামম্ততন্তর এবং অন্যাদকে বুর্জোয়াশ্রেণীসহ 
জনগণ- এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ বাণ্ধ পাওয়া সত্বেও এবং বিশ্ব সমাজতাম্দ্িক 
ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের কল্যাণে নতুন নতুন সুযোগের সৃন্ট হওয়া সত্বেও, রান্ট্রের 
নেতৃত্বাসীন বৃহৎ বুর্জেয়াবর্গ সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততন্ব্ের উপরে চূড়ান্ত আঘাত 
হেনে তাদের উচ্ছেদ করা থেকে বিরত থাকছে ; অন্যাঁদকে রান্ট্রের উপরে নিজের 
কর্তৃত্বকে ও নতুন সুযোগগলিকে কাজে লাগিয়ে সে নিজের অবস্থানকে আরও 
জোরদার করতে চেম্টা করছে এবং এই কারণে সে একাঁদকে জনগণের উপর 
আর্ুমণ চালাচ্ছে এবং অন্যাদকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামম্ততন্বরের সঙ্গে তার যেসব 
দ্বন্দ সেগু।লকে চাপ, দরক্যাকাঁষ ও আপসের সাহাযো সমাধান করতে চেষ্টা 
করছে । এই প্রাক্রয়ায় সে বিদেশী একচোটয়া কারবারের সঙ্গে শন্ত গাটছড়া গড়ে 
তুলছে এবং জামদারদের স্গে ক্ষমতা ভাগাভাঁগ করছে । এইভাবে, কয়েকাঁট 
ভারী শিল্প-প্রকজপ প্রতিষ্ঠা করতে সাম্রাজ্যবাদীরের সথ্গে দরকষাকাঁষ করতে 
এবং 'নি“জকে গড়ে তুলতে সমাজতান্্রক সাহাষ্যকে কাজে লাগাতে দ্বিধা না 
করলেও, সে চীরন্রের দক থেকে জনগণ বিরোধা ও কাঁমউীনস্ট-বরোধন এবং 
ভাবতীয় £বপ্লবের গণতান্ন্িক, সাম্রাজ্যবাদ-বরোধন কর্তব্যকার্য সম্পাদনের ঘোর 
[বরোধ? থেকে যাচ্ছে ।৮ (১৫ নং ধারা )। 

উপ: উল্লোখত আমাদের পাটি কম সূচীর বন্তব্য থেকে এটা অত্যন্ত স্পন্ট 
হয়ে উঠেছে যে, (১) আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত এবং (২) এই বিপ্লবকে 
সমাপ্ত «৩ হলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্বের বিরুদ্ধে এবং বৃহৎ 
বুজেয়াবগ র অথাৎ একচেটিয়া পশ্থাজর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে 
হবে। 

এই প্রসধ্গে আর একটা জানস মনে রাখা দরকার । সেটা হলো এই যে, 
স্বাধীনতালাভের পর রাস্ট্রক্ষমতায় সমাসীন হয়ে আমাদের দেশের বূজোঁয়ারা দেশে 
ধনতান্তিক বিকাশের পথ বেছে নিল। কিন্তু কোন যুগে তারা ধনতম্দের 
বিকাশের পথ বেছে নল ; আর ভারতীয় ধনতন্ব্রের বিশেষ বৈশিম্ট্য কি? এ 
সম্বন্ধে আমাদের পাঁটি-করম্সূচীঁতে বলা হয়েছে ঃ 

(১) “**"এমন এক যুগে ভারতের বুজেয়াশ্রেণণ ধনতান্ব্িক বিকাশের 
পথ বেছে নল, যে যুগে বিশ্ব ধনতান্তিক ব্যবস্থা দ্রুত ভাওনের পথে যাচ্ছে 
এবং তা ধনতন্বের সাধারণ সংকটের তৃতীয় পর্ষায়ে প্রবেশ করেছে 2” (১২নং ধারা) 

(২) “কিম্তু ভারতের বুজেণয়াশ্রেণীর না আছে ভারা শিজ্পের উপযোগী 
কারগার 1ভাত্ত, না আছে কোনো ওপাঁনবোশক সাম্রাজ্য যা ল্‌ঠ করে সাম্রাজ্য- 
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বাদীরা বিপুল পারমাণ মুজধন সয় করতে পেরেছিল ; আর এই কারণেই 
[নিজেরা মূলধনের প্রয়োজন মেটাবার ও ধনতন্তের পথে অর্থনীতির বিকাশ 
সাধনের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের শ্রমের ফলকে আত্মসাৎ করার জন্য সে কাজে 
লাগালো নবলম্খ রাম্ট্রশীন্তকে । (১২ নং ধারা ) 

(৩) “.**ধনতাম্ত্রক পথে বিকশিত হওয়৷ সত্বেও ভারতনয় সমাজ এখনো 
পর্যন্ত তার অভ্যন্তরে নানাবিধ প্রবল শন্তিশালন প্রাক-ধনতান্বিক উৎপাদনকে 
ধারণ করে আছে । অগ্রসর ধনতান্্ক দেশগুলিতে ধনতম্র গড়ে উঠোছল উদায়- 
মান বুজোয়াশ্রেণনর দ্বারা বিধবস্ত প্রাকধনতাম্তুক সমাজের ভগ্মস্তূপের 
উপরে ; ভারতে সেরূপ ঘটেনি ; এখানে ধনতন্ত্রকে চাঁপয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাক- 
ধনতান্তিক সমাজের উপরেই । প্রায় দুইশত বছর ধরে ষারা ভারতের উপর শাসন 
চাঁলয়েছে সেই 'ব্রাটশ উপানবেশ তন্তররাও নয়, ১৯৪৭ সালে যাদের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তরত হল সেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও নয়-_এ দুয়ের কেউই প্রাক্‌- 
ধনতান্লিক সমাজের বিরুদ্ধে বিধৰংসণ আঘাত হানোন ; প্রাক-ধনতান্তিক সমাজের 
বিরুদ্ধে এই বিধংসী আঘাত ধনতান্বিক সমাজের অবাধ বিকাশের জন্যও যেমন 
একটি আবাশ্যক কর্তব্য আবার ধনতান্দক সমাজের জায়গায় সমাজতান্তক 
সমাজ প্রাতষ্ঠার জন্যও তেমন একি আবশ্যিক কর্তব্য । সেই কারণেই বর্তমান 
ভারতীয় সমাজ বর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও উপজাতিগত প্রাতগ্ঠানাদসহ একচেটিয়া 
ধনতান্তিক আধিপত্যের এক বিচিত্র সমাবেশ 1৮» (৮৬ নং ধারা ) 

ভারতের এই সামাঁজক-অথনোৌতিক রূপের কথাটা সব সময়ে মনে রাখতে 
হবে । ভারতে ধনতান্দিক বিকাশের এই ষে বিশেষ রূপ তা আমাদের দেশে ধন- 
তন্বের সংকট ও গ্বন্দবসমূহকে অনেক বেশি দণীব্থায় করে রাখছে । আমাদের 
রাষ্ট্রের শীর্ষে সেই সব শান্তই আঁধাঁন্ঠত যারা ধনতাদ্তক ও প্রাক-ধনতান্ত্িক 
সমাজে পশ্চাংপদ ও গ্রীতীব্রয়াশশীল শান্ত বলেই চিহুত। এরা হলো বিদেশী 
একচোঁটয়া প*ুজিবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে এমন সব দেশী এক- 
চোটয়া বুর্জোয়ারা, প্রান্তন মহারাজা ও জামদারেরা, বিকাশোন্মুখ বা সদ্য 
1বকাশত পশীজবাদী জামদারেরা, বর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও উপজাতগত প্রাতি- 
চ্টান সমূহের নেতারা । প্রাতারুয়াশীল ও পশ্চাংপদ শান্তসমূহের জোটের বিরুদ্ধে 
সচেতন শ্রামিকশ্রেণীকে ও তার মিন্র্দের লড়াই করতে হবে। 

এই ঘখন অবস্থা তখন যে কোন ধরনের ধনতান্ত্রক সমাজের অন্তার্নাহত 
দ্ন্দবসমূহ ও সংকট ভারতীয় ধনতান্মক সমাজেও প্রযোজ্য, এ হেন ছককাটা 
ফরমুলা খাড়া করে কোন লাভ হবে না। যেটা করা দরকার সেটা হলো ভারতীয় 
সমাজের মধ্যে বিকাশত সংকটের বিভিন্ন ধরনের আঁভব্যান্তর বাস্তব বিশ্লেষণ । 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ষে, বর্তমান ভারতীয় সমাজে পাশাপাঁশ অবস্থান 
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করছে ধর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও উপজাতগত সামাঁজক সংগঠনের মধ্য থেকে 
উদ্ভ্ত প্রাতচ্ঠানসমূহ, সমাজের 'বাভন্ন স্তর ও মতাদর্শ আর এই সমাজেই 
একচেটিয়া পাঁজপাতদের দ্রুত 'বকাশ ঘটছে । 

সেজন্য আমাদের পার্ট কম“সূচীতে শ্রামকশ্রেণর কর্তব্য হিসাবে বলা 
হয়েছে £ “*.*"যাতে করে গণতান্নিক বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা দ্রুত পর্ণতাসাধন ও 
সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্র রচনা করা সহজসাধ্য কর৷ যায় সেই জন্য প্রাক-ধন- 
তান্বিক সমাজের ধ্বংস সাধনে এবং অভ্যম্তরস্থ বৈগ্লাবক শাস্তগূলির সংহতি 
সাধনে আগ্রহশশল সেই সমস্ত প্রগাতিশখল শান্তকে এক্যবম্ধ করার দায়ত্ব এসে 
পড়েছে শ্রামকশ্রেণী ও তার পার্টর উপর ।৮ (৮৬ নং ধারা ) 

অর্থাং ভারতের শ্রামকশ্রেণীর ও তার বিপ্লবী পার্টির আশু কতব্য হলো 
ভারতের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিশ্লবকে সমাপ্ত করে সমাজতান্ন্িক বিপ্লবের পথ 
উন্মুস্ত করা । 


২০ 
ভারতের বিপ্লব এখন কোন স্তরে এবং করণীয় কাজট। কী? 


ভারতের অসমাঞ্ধ গণতান্তিক বিগলবকে সমাঞ্চ করতে হলে আমাদের দেশের 
[বপ্লবের বর্তমান স্তর সম্পর্কে সুস্পম্ট ধারণা থাকা দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের করণীয় কাজ সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন । 

আমাদের দেশের বত'মান বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে পার্টি কর্মসূচিতে 
পাঁরৎ্কারভাবে বলা হয়েছে £ 

(১) “বকাশের বর্তমান স্তরে আমাদের 'বপ্লবের প্রকীতি মূলত সামন্ত- 
তন্ত্র বিরোধা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ, একচেটিয়াবাদ বরোধণ ও গণতাশ্রিক । 

(২) “আমাদের গণতান্তিক বিপ্লব হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ 
নতুন যুগের গণতান্তিক বিপ্লব, যে যুগে শ্রামকণ্রেণী আর তার রাজনোতক 
দলের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ অবধারিত । 

(৩) “এটা বুজ্জয়াশ্রেণীর নেতৃতেৰ পরিচালিত পুরানো ধরনের গণ- 
তাঁন্রক বিপ্লব নয় ॥ এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্তিক বিপ্লব যা সংগঠিত 
ও পারচালত হয়ে থাকে শ্রামকণ্রেণীর আধনেতৃত্বে ৮ (৯৬ নংধারা ) 

[বিপ্লবের এই স্তরের করণীয় কাজ সম্পকে পার্ট কর্মসূচীতে বলা হয়েছে £ 

(১) “আমাদের কীষর সেই সঙ্গে শিল্পে উৎপাঁদিকা শান্তর উপর থেকে 
সামন্ততাম্তিক, আধা সামন্ততান্তরক অবশেষগুলির শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার জন্য 
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সামন্ততম্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ 'বিরোধশ জনগণতান্তিক 'বিস্লবকে সবচেয়ে 
প্রথম ও সবচেয়ে প্রধান যে কতব্য সম্পন্ন করতে হবে, তা হলো কৃষক সমাজের 
স্বার্থে আমূল ভূ!ম সংস্কারের বাস্তব রূপায়ণ, এরই অনৃপূরক কাজ 'হসাবে 
যা করতে হবে তা হচ্ছে সামাজক ব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল, কেননা এই সামাঁজক 
ব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্ণ ভেদ প্রথার মতো প্রাক-ধনতাম্িক সমাজের সব অবশেষগ্ীল 
যুগ যুগ ব্যাপন পশ্চাদপদতার মধ্যে গ্রামকে বেধে রাখে । অবশ্য সামাজিক 
ব্যবস্থায় এই ধরনের ব্যাপক রদবদলের ব্যাপারটা কীষ বিপ্লবের সম্পূর্ণতা 
সাধনের সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কেননা বাস্তবিক পক্ষে কীষ 'বিপ্লবই হচ্ছে 
গণতান্ত্রক 'বপ্লবের অক্ষদ্বরূপ |» 

(২) “.*"'জনগণতান্লিক বিপ্লবের দ্বিতীয় জরুরী কর্তবা হচ্ছে 
আমাদের জাতীয় অর্থনীতি থেকে বিদেশ একচেটিয়া মূলধনকে নিঃশেষে উচ্ছেদ 
করে তাকে আঁচরাং আমাদের দেশ থেকে 'বিতাঁড়ত করা এবং আমাদের জনগণের 
অর্থনোতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে বিদেশী একচেটিয়া মূলধনের 
সর্বনাশা প্রভাব থেকে মন্ত্র করা ।:-* 

(৩) “*****'এরই সঙ্গে সম্পাঁক্ত অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে একচেটিয়া 
মূল্যধনের ক্ষমতাকে ভেঙে দেওয়া |» ( ৯৭নং ধারা )। 

আমাদের দেশের বিপ্লবের বর্তমান স্তর এবং বিপ্লবের মৌল করণীয় কাজ 
নিধ্ারত হওয়ার পর যেটা আলোচনা করা প্রয়োজন সেটা হলো আমাদের 
[বিপ্লবের লক্ষ্য কি, প্রধান শন্তি কারা, আশ মজুদ বাহিনী কারা, কিভাবে 
আমাদের সংগ্রামের শান্তর বিন্যাস ঘটাতে হবে এবং বিপ্লবকে জয়যুন্ত করার 
জন্য কাদের নিয়ে ফ্রষট গঠন করতে হবে, আর সে ফণ্টের নেতৃত্বে থাকবে কারা । 
সংক্ষেপে আমাদের বিপ্লবের রণনণাতিটা কি, সে সম্বন্ধে লুষ্পম্ট ধারণা থাকা 
একান্ত দরকার । টা না থাকলে গণতান্ত্রক 'বপ্লব সফল করার দিকে আমরা 
অগ্রমর হতে পারবো না। 

স্তালন রণনীতির ষে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটা আমাদের সব সময়ে মনে 
রাখতে হবে । স্তালিনের কথায় £ “রণনীতি হচ্ছে বিপ্লবের 'নাদর্ট স্তরে 
শ্রীমকশ্রেণী কোথায় প্রথম আঘাত হানবে তাই স্থির করতে বিপ্লবের ( মখ্য ও 
গৌণ) মজুত বাঁহনীর বিন্যাস পাঁরকজ্পনা করা এবং বিপ্লবের 'াদণ্ট স্তরের 
আগাগোড়া এ পাঁরকঙ্নাকে কাজ্রে পরিণত করার জন্য লড়াই চালানো ।» 

এই সংজ্ঞা অনুসারে বিপ্লবের একটি নি্দষ্ট স্তরে শানরধারণ করতে হবে-_ 

(১) 'বপ্লবের মূল লক্ষ্য কি ? 

(২) বিগ্লবের প্রধান বাহন? কারা ? 

(৩) আশ মজহ্দ বাহন? কারা ? 
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(8) আঘাতের প্রধান লক্ষ্য কি? 

($) বিপ্লবী বাঁহনীর বিন্যাস পাঁরকঙ্পনা কি রকম হবে ? 

আমাদের পার্ট কর্মসূচীর 'বিভন্ন ধারায়ই এই পাঁচাট পয়েন্টের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয়েছে । সে ব্যাখ্যা হলো নিম্নরূপ £-- 

(১) আমাদের 'বপ্লবের মুল লক্ষ্য সম্বন্ধে পার্টি কর্মসচাীঁতে বলা 
হয়েছে 2 

“সবপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে বর্তমান বুর্জোয়া জামদার রাষ্ট্র ও 
সরকারকে অপসারিত করে তার জায়গায় শ্রাীমক-কৃষক মৈত্রীর দ় 'ভী্তর উপর 
শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে একটি মেহনত জনগণের রাষ্ট্র ও সরকার প্রাতণ্ঠা 
করা ।” (৮৭ নং ধারা ) 


“এটা স্পন্ট যে, ভারতীয় বিপ্লবের মৌল কর্তব্যসমূহের সুসম্পূর্ণ ও 
সর্বাঙ্গীণ সমাধানের জন্য বর্তমান স্তরে বৃহৎ বুজৌয়াবর্গের নেতৃত্বে পাঁর- 
চালিত বর্তমান বৃর্জোয়া-জাঁমদার সরকারকে অপসারিত করে শ্রামকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে জনগণতাশ্বিক রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা করা চড়ান্ত প্রয়োজন ।* (৯২ নং ধারা) 

“.*জমিদারতন্তের স্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ বর্তমান বৃহৎ বুজোয়া 
নেতৃতবকে রান্ট্রক্ষমতার নেতৃস্থানীয় অবস্থান থেকে স্থানচত করে তার জায়গায় 
রাষ্ট্রের উপর শ্রামকশ্রেণীর আধনেতৃতদ প্রাতিষ্ঠা করা***।৮” (৯৩ নং ধারা) 

এককথায় আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তরের, অর্থাৎ আমাদের দেশের 
অসমাপ্ত গণতাশ্লিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্য হলো ৪ বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর 
শ্রেণশাসনের অবসান ঘটানো এবং তার জায়গায় শ্রমকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণ- 
তান্দিক শাসনের প্রবর্তন করা । 


(২) আমাদের বিপ্লবের প্রধান বাহিনী হচ্ছে শ্রামকশ্রেণী । বিপ্লবকে 
জয়যুস্ত করতে হলে 'বপ্লবের নেতৃতেৰর ভ্যামকা শ্রামকশ্রেণনকেই গ্রহণ করতে 
হবে । আমাদের পার্ট কর্মস্ভীতে পার্কারভাবে বলা হয়েছে £ “ইতিহাসের 
দক থেকে আধুনিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণী এই ভাামকা 
গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের কালের সমগ্র অভিজ্ঞতা এই মতকে বারংবার 
প্রমাণ করে দিয়েছে ৷” (১০০ নং ধারা) 

(৩) আমাদের বিপ্লবের আশ মজুত বাহিনী হলো £ (ক) সমগ্র কৃষক-_ 
ক্ষেতমজুর, গাঁরব কৃষক, মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক । এর মধ্যে শ্রামকশ্রেণীর 
“মূল মি” (পার্ট কর্মসচীর ১০২ নং ধারা) হচ্ছে ক্ষেতমজুর ও গাঁরব কৃষক 
“আস্থাভাজন” ( পাট কর্মসীর ১০২ নং ধারা ) মন্ত্র হচ্ছে মাঝাঁর কৃষক, 
আর ধনখ ভৃষককেও মিশ্ন হিসাবে রাখতে হবে । ধনী কৃষককে কখনোই শ্ু- 
শাবরে ঠেলে দেওয়া চলবে না। মনে রাখা দরকার যে, আঁবভন্ত কমিউনিস্ট 
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পার্টর ১৯৪৮-এর দ্বিতীয় কংগ্নেসে ( কলকাতা ) গৃহণত ধথাঁসসে এক আঘাতে 
বিপ্লবের দুটো স্তরের কাজ--গণতাম্মিক ও সমাজতাম্মিক বিশ্বের কাজ 
সম্পন্ন করতে গিয়ে ধনী কৃষককে শন্ু হিসাবে চিচ্ছিত করা হয়েছিল এবং এর 
ফলে আমাদের কাজে তখন হঠকার? বিচ্যুতি ঘটেছিল এবং সেই 'থাঁসসের জন্য 
আমাদের অনেক খেসারৎ 'দতে হয়োছল । এ সব কথা মনে রেখেই আমাদের 
পার্টি কর্মসূচীর ১০৩ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ “বদেশশ ও ভারতাঁয় একচেটিয়া 
ব্যবসায়ীদের দ্বারা কবালত বাজারের ল্‌ঠের শিকার হবার কারণে ধনী কৃষক 
প্রায়ই বুর্জোয়া-জাঁমদার সরকারের অনুসৃত পণড়নমূলক নীঁতিসমূহের বিরুষ্ধে 
চলে আসে । সেজন্য মোটামটভাবে তাদেরও গণতান্ত্রিক মোচণয় নিয়ে আসা 
যেতে পারে এবং জনগণতান্মিক বিপ্লবের মিত্র হিসাবে রাখা ঘেতে পারে |» 

( মোটা হরফ লেখকের ) 

(খ) শহরের মধ্যবত শ্রেণী ও অন্যান্য মধ্যবত+ শ্রেণী (পার্ট কর্ম- 
সূচীঁর ১০৪ নং ধারা ) 

(8) আমাদের বিপ্লবের আঘাতের প্রধান লক্ষ্য হলো £ বৃহৎ বু্জোয়া-' 
বর্গ ও তাদের রাজনোৌতিক প্রাতীনাধবর্গ এবং জামদারবর্গ ( পার্টি কর্মসূচীর 
৯৮ নং ধারা )। 

(&) বগ্লবী বাহনীর বিন্যাস পাঁরকজ্পনার ব্যাপারে আমাদের গড়ে 
তুলতে হবে জনগণতান্তিক ফণ্ট বা মোচণ। এই জনগণতান্তিক ফন্টের স্বরূপটা 
ক হবে, এর নেতৃতেৰ থাকবে কারা এবং এই ফুণ্ট গাঠত হবে কাদের নিয়ে, 
অর্থখং এই ফ্রণ্টে কারা আগবে বা কাদের নিয়ে আসতে হবে এই সব বিষয় 
সগ্বন্ধে সাানাদর্টট নিদেশি আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে রয়েছে । 

জনগণতাশ্তিক 'বপ্লব সফল করার জন্য জনগণতান্ত্ক ক্রন্ট গঠন করতে 
হবে । এই জ্রম্ট বা মোচা আগেকার দিনের অর্থবৎ 'ব্রাটশ শাসনকালের আমাদের 
জাতায় মান্ত সংগ্রামের স্তরের সর্বব্যাপক সাধারণ জাতীয় সংযত ভ্রণ্ট বা 
মোচণ হতে পারে না। বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এই ফুন্টর বা মোর্চার রূপই 
আলাদা । এই ফ্রণ্টের নেতৃত্বে থাকবে ভারতের শ্রীমকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক 
পার্ট--ভারতের কামউীনস্ট পাট" (মার্কসবাদী) । জনগণতান্ত্রক ক্র্ট গঠন 
করার জন্য পা্টকেই অগ্রণণ ভ্যামকা গ্রহণ করতে হবে । পার্টর এই দারিত্ব 
সম্বন্ধে পার্টি কর্মসূচীতে বলা হয়েছে £ 

“**-কাঁমউীনিস্ট পার্ট দেশের সমস্ত দেশপ্রোমক শান্ত সমূহের পথ্গে-_ 
প্রাক ধনতান্তক সমাজের ঘাবতীম্ন অবশেষের যাঁরা অবসান ঘটাতে চান, কৃষক 
সমাজের স্বার্থে সবণাধ্গণণভাবে কীঁষ বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে চান, বিদেশী 
মূলধনের সমস্ত চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করতে চান এবং ভারতের অথ নৌতিক, সামাজিক 
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ও সাংগ্কীতিক জীবনের আমূল পুনগর্ঠনের পথে ষে সব প্রাতিবন্ধক আছে 
সেগুলোকে অপসারণ করতে চান, তাঁদের সকলের সঞ্গে- এঁক্যবদ্ধ হতে চেন্টা 
করে ॥” (১১০ নং ধারা ) 

এই জনগণতাম্্িক ফ্রন্ট বা মোর্চার মর্ম ও 'ভী্ত হবে শ্রামক-কৃষকের 
মৈতী। এই ফুন্টে সমগ্র কৃষককে ( ক্ষেতমজুর, গাঁরব কৃষক, মাঝারি ক্ষক ও 
ধন কৃষককে) 'নয়ে আসতে হবে । ক্ষেতমজুর ও গারব কৃষক হচ্ছে শ্রামক- 
শ্রেণীর মূল মন্ত্র, মাঝারি কৃষক হচ্ছে আস্থাভাজন মিন্ন-_এদের এই ফ্রুণ্টে নিয়ে 
আসা সহজ, কিন্তু ধনী কৃষককে “গণতান্তিক ফন্টে নিয়ে আলা যেতে পারে 
এবং জনগণতান্তিক বিপ্লবের মিশ্র হসাবে রাখা যেতে পারে” (১০৩ নং ধারা) 
**তাছাড়া “শহরের মধ্যবত+ শ্রেণী ও অন্যান্য মধ্যবত শ্রেণীও গণতাম্্রক 
ফ্রন্টের মিত্র হতে পারে এবং হবে । বিপ্লবের সপক্ষে তাদের নিয়ে আসার জন্য 
সর্বতোভাবে চেস্টা করা দরকার |” (১০৪ নং ধারা ) 

এই জনগণতান্ন্রক ফ্রণ্টে সেই সব অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদেরও স্থান থাকবে 
“যাদের বিদেশী একচেটয়াদের সথ্গে একেবারেই কোন সংযোগ নেই কিংবা 
সংযোগ থাকলেও তা স্থায়ী নয়, যারা নিজেরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে 
না এবং একচেটিয়া কারবারীদের হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হয়ে থাকে' 1৮ 

( ১০৬ নংধারা ) 
বুজেয়াশ্রেণীর এই স্তর জনগণতাম্নক ফন্টে সামিল হতে পারে একথা 


বলেও পার্টি কমসূচীর এ ১০৬ নং ধারায়ই বলা হয়েছে ৪-- 

“অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে তারা এখনো একই রাম্টুক্ষমতায় বৃহৎ 
বুর্জোয়াদের অংশীদার এবং তারা এখনো বুর্জোয়াদের আওতায় আরো অগ্রগাত 
সাধনের সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করে ।” 

আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য জনগণতান্দিক ফ্রণ্ট 
গঠনের মৌল কর্তব্য আমার্দের এক ম:হ্‌তের জন্য বিস্মত হলে চলবে না। 
আমাদের এ কথাও সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, “শ্রামক-কৃষক মৈল্লীকে 
মর্মকেন্দ্র করে সমস্ত দেশপ্রোমক ও গণতান্ত্রক শান্তর বৈশ্লাবক এঁক্য প্রাতদ্ঠার 
মাধামে জনগণতান্মিক বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবে রূপাঁয়িত করার যে 
সংগ্রাম তা এক জাঁটল ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম । নানা অবস্থায় নানা পর্যায়ে এই 
সংগ্রাম পারচালনা করতে হবে ।” (১১১ নং ধারা ) 

এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে দক্ষ এরকম পার্টিই আমাদের গড়ে তুলতে 
ছবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ঃ 

“যে পার্ট তার সদস্যবৃন্দকে মার্কসবাদ-লোননবাদের শিক্ষায় নিরন্তর 
শাক্ষিত ও পুনঃশক্ষিত করে তোলে সেই পাটিই--একমাত্র সেই পারটিই পারে 
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শ্রেণীশান্তসমূহের পারস্পরিক সম্পকের পাঁরবত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ো- 
পযোগা সমস্ত সংগ্রামের রূুপকে আয়ত্ত করতে । বৈস্লাবক আন্দোলনের গাঁততে 
যে সমস্ত বাঁক ও মোড় দেখা 'দিতে বাধ্য, সে সবের মধ্য দিয়ে জনগণকে 
পারচালন করতে কেবল সেই পার্টিই সক্ষম।» (পার্টি কর্মন*র 
১১১ নং ধারা ) 


১ 
বিপ্লবের মুলনুত্র কি? 


রাষ্টুক্ষমতা দখলের কথাই কমিউানস্টরা বলে থাকে এবং এটাই হলো 
শ্রেণীসচেতন শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামের মল লক্ষ্য । এই লক্ষ্যে পেশছানোর জন্য 
বুর্জোয়া রাষ্টীষম্ত্রকে ধংস করতে হবে । অর্থাৎ (বিপ্লবের মাধ্যমেই শ্রামকশ্রেণপকে 
রাপ্রক্ষমতা দখল করতে হবে,; সংসদীয় গণতশ্বের, বৃজেয়া গণতম্ত্বের পথে 
শ্রমিকশ্রেণী কখনোই রাষ্রক্ষমতা দখল করতে পারে না। বৃজেশীয়া শাসকশ্রেণী 
কখনোই স্বেচ্ছায় শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেয় না, নিজেদের ক্ষমতা বজ্বায় রাখার 
জন্য তারা নিজেদের তোর সধাবধানকে বাতিল করতে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে 
পদদলিত করতে দ্বিধা করে না। বুজেঁশীয়াশ্রেণধই গৃহযুদ্ধ শুর; করে দেয়। 
তাই সংসদীয় গণতম্বের পথে রান্ট্রক্ষমতা দখলের আশা শ্রামকশ্রেণণ করে না। 

কিন্তু “বিশ্লব চাই” বলে চিৎকার করলেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল হয়ে যায় না। 
রাষ্টক্ষমতা দখলের জন্য যে বিপ্লবের প্রয়োজন তার জন্য শ্রীমকশ্রেণীকে প্রচণ্ড 
সংগ্রাম চালাতে হবে, বাদ্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ করে শ্রীমকশ্রেণীকে 
নিজেদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্বের ক্ষেন্ প্রস্তুত করতে হবে, বিশ্লবকে 
সফল করার মতন যোগ্য শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্ট, কমিউনিস্ট পার্টি তোর 
করতে হবে । শ্রেণীশত্ুর বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার পর্বে” বিপ্লব শুরু 
করার পূর্বে দেশের পারস্থাতির 'বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে দেশের 
পারম্থাত বিস্সব শুরু করার উপযোগী কি না, অর্থাং দেশে বিস্লবা পরি- 
স্থাত বরাজ করছে কি না। 

ঠনছক আভলাষ ও বিপ্লবের বাল "দিয়ে বিপ্লবকে সার্থকতার পথে 'নিয়ে 
যাওয়া সম্ভব নয়। বিপ্লবের মূলসত আছে । বিশ্লবের এই মলসন্ত্র সম্বন্ধে 
সম্যক ধারণা না থাকলে এবং এই মূলসত্র যথাযথভাবে উপলাধ্ধ করে 
প্রয়োজনানুসারে কাজ করতে না পারলে বিপ্লব সফল করা যায় না। 
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লেনিন বিস্লবের এই মূলসমত্র বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করোছিলেন। 'তনি 
শ্রীমকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, (১) বিস্লবা পরাস্থাতি ছাড়া বিগ্লব 
ঘটতে পারে না; (২) কিন্তু প্রত্যেকঁট বিশ্লবা পারাম্থাততে বিশ্লব সংঘাঁটিত 
হয় না; (৩) বিপ্লবের জন্য চাই সুদক্ষ সুসংগঠিত 'বি্লবীী পার্টি--এরকম 
পার্টি যাঁদ শ্রামকশ্রেণীর না থাকে, তাহলে চমৎকার বিপ্লবী পারাস্থাত বিরাজ 
করতে থাকলেও বিপ্লব ঘটে না; (9) বিপ্লব সফল করতে হলে চড্ড্রা্ত আঘাত 
হানার মুহূর্ত বেছে নিতে হয় ; (&) এই সঠিক মৃহূর্ত নিধারণের দুরদৃষ্টি ও 
যোগ্যতা বিপ্লবী পার্টিকে অজণ্ন করতে হবে এবং এই পাটকে মনে রাখতে 
হবে যে, জনগণের নিজদ্ব অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে অত্যন্ত গুবুত্বপর্ণ বিষয় । 
পার্টকে জনগণের নিজস্ব আভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সব সময়ে খেয়াল রাখতে হবে । 

কিন্তু বিশ্লবণ পাঁরাস্থাতি বলতে কী বোঝায় 2 এই প্রশ্নের উত্তর লোনন 
তাঁর “দ্বতীয় আন্জণাঁতকের পতন” গ্রন্থে পাঁরকারভাবে দিয়েছিলেন । 'তাঁন 
[লিখেছিলেন £ মাকসবাদীদের কাছে এটা তকণতত যে, বিপ্লবী পাঁরাস্থাত 
ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব ; আধকন্ত্‌ প্রত্যেকাট বিপ্লব পাঁরাম্থাঁতিতেই বিপ্লব ঘটে 
না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিপ্লবী পাঁরাগ্থাঁতর লক্ষণগূলি কি? 
আমরা যাঁদ নিম্নে প্রদত্ত তিনাট প্রধান লক্ষণকে দেখাই তাহলে গনশ্চয়ই আমরা ভুল 
করব নাঃ (১) যখন শাসকশ্রেণীর পক্ষে অপরিবাতত অবস্থায় তাদের শাসন 
বজায় রাখা অসন্ভব হযে পড়ে, যখন “উচ্চ শ্রেণীগ্ীল”র মধ্যে একভাবে বা 
অন্যভাবে সংকট দেখা দেয়, বখন শাসকশ্রেণীর কর্মনীতির মধ্যে এমন সংকট 
দেখা দেয়, যে সংকট এমন ফাটল সাগ্ট করে__যার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত শ্রেণনর 
অসন্তোষ ও ঘৃণামাশ্রত ক্রোধ ফেটে পড়ে । সাধারণতঃ বিপ্লব সংঘটিত হবার 
পক্ষে নিচ শ্রেণগগুলির পুরানো পম্থায় বাঁচার “আঁনচ্ছাই” যথেষ্ট নয়, “উচ্চ 
শ্রেণীগযীল”কে পুরানো পন্থায় বাঁচতে অক্ষম হওয়া চাই । (২) যখন 'নপাঁড়ত 
শ্রেণীর দ্‌ঃখকষ্ট ও অভাব সাধারণ প্রচাঁলত অবস্থার চেয়ে অনেক বোঁশ তীন্ত 
হয়ে উঠেছে । (৩) যখন উীল্লাখত কারণগযীলর পরিণাম হিসাবে জনগণের 
কমতৎপরতা বেশ কিছ; বেড়েছে-_-এই জনগণই “শান্তর” সময়ে শান্তভাবে 
[নিজেদের লণ্ঠত হতে দেয়, 'কন্তু প্রচণ্ড আলোড়নের সময় সংকটকালীন 
অবস্থার চাপে এবং উচ্চ শ্রেণীগাঁলর” চাপেও স্বাধীন এীতহাসিক সংগ্রামের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় । 

“বাস্তব পাঁরবর্তন যে শুধুমান্ত 'বাঁভন্ন গ্রুপ এবং পার্টর ইচ্ছানরপেক্ষ 
তাই নয়, এগুলি 'বাভন্ন শ্রেণীরও ইচ্ছানিরপেক্ষ--এই সব বাস্তব পরিবর্তন 
ছাড়া সাধারণ নিয়ম হিসাবে বিপ্লব অসম্ভব । এই সব বাস্তব পারবর্তনের 
সমান্টকে বলা হয় বি্লবা পারাস্থাত 1৮ 
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এই সংজ্ঞা অনুসারে কোন দেশে যাঁদ বিপ্লবী পারিস্থাত বিরাজ করে, 
তাহলেই কি 'বস্লব ঘটে যাবে ? না, তা নয়, বিশ্লব অত সহজে ঘটে না, 
আর প্রত্যেকাঁট বিপ্লব পারস্থাতিতেই 'ি্লব সংঘটিত হয় না। 

বিপ্লবী পরিস্থাত কাকে বলে তার সংক্ষপ্ত সংন্তা দেওয়ার পর উীল্লাখত 
প্রবন্ধেই লৌনন আরও 'িখোছলেন £ “এই ধরনের অবস্থা ( অর্থাৎ বিপ্লবী 
পারাস্থতি- লেখক) ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে এবং পশ্চিমেও সমস্ত বিস্লবা 
যূগে ছিল, এই অবস্থা বিগত শতাব্দীর যণ্ঠ দশকে জামর্নাীনতে ছিল এবং 
১৮৬১-৬১ ও ১৮৭১৯-৮০ সালে ছিল রাশিয়াতে, যাঁদও এই সব ক্ষেত্রে কোন 
বিপ্লব হয়ান। কেন? কারণ সব বিপ্লবী পাঁরাম্থীতিতেই বিপ্লব হয় না ; 
বিপ্লব একমান্ত সেই অবস্থাতেই হয় যখন উল্লীখত বাস্তব বা বিষয়গত পাঁর- 
বনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষয়শগত পাঁরবত'ন য্ত্ত হয় অথাৎ বিপ্লব শ্রেণী 
যখন পুরানো সরকারকে ভাঙার (বা স্থানচ্যুত করবার) মতো যথেন্ট শন্তশালী 
বিপ্লবী গণসংগ্রাম পাঁরচালনা করার ক্ষমতা অর্জন করে, কেননা আপনা থেকে 
কখনো সরকারের “পতন হয় না', তার পতন ঘটাতে হয় । 

বিপ্লব সম্বন্ধে এই হলো মাকসবাদ দণ্টভাঙ্গ । 

কিন্তু বিষয়শগত পাঁরবতন বলতে কী বুঝায়? বিষয়পগত পাঁরবর্তন 
বলতে লেনিন শ্রীমবশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির বিস্লবে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা, 
দক্ষা ও সক্ষমতার কথাই বলেছেন । বিপ্লবী পাট” যে পাট বাস্তব অবস্থার 
সঠিক বিশ্লেষণ করে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার, বিপ্লবকে সাঠক পথে পাঁরচালনা 
করার ক্ষমতা অর্জন করেছে সে রকম পার্টি না থাকলে বিপ্লবী পরাস্থীততেও 
বিপ্লব সংঘটিত হয় না। অন্যদিকে বিপ্লবী পারাস্থতি বিরাজ করছে কিনা তা 
[বশ্লেষণ করার দক্ষতা বপ্লবী পার্টির থাকা দরকার ! এই দক্ষতা না থাকলে 
বিপথগামী হবার, একবার ডানে চলার, আর একবার বামে চলার প্রবণতা দেখা 
দিতে বাধ্য এবং এর ফলে 'বিপ্লবেরই ক্ষাতি হয় । 

তাহলে প্রধান কথা হল দেশের রাজনোতক পাঁরাম্খাত মাক্সীয় দৃক্ট- 
ভাঙ্গ অনুযায়ী 'বচার করে স্থির করা দরকার দেশে বিপ্লবা পারাদ্থাত বিরাজ 
করছে কিনা । যাঁদ বিপ্লব পাঁরাস্থাতি বিরাজ করতে থাকে তাহলে কমিউ- 
[নস্টদের কাজ হলো “জনগণের কাছে 'বস্লবী পাঁরাস্থাতকে তুলে ধরা এবং 
তার গভীরতা ও সম্ভাবনাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলা, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর 
বি্লবশী সচেতনতা ও বিপ্লবী দ্‌ঢ সংকজ্প জাগয়ে তোলা, সেই সচেতনতা ও 
দৃঢ় সংকম্প যাতে বলবা কার্ধবলাপে রূপান্তরিত হতে পারে, তাতে সাহাধ্য 
করা এবং সেই উদ্দেশ্যে গবপ্লবী পারাঁস্থাতর পক্ষে উপযোগী সংগঠনসমূহ গড়ে 
তোলা |» ( লোনন ) 
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সংগঠন গড়তে না পারলে, পার্টি গড়ে তুলতে না পারলে কখনোই বিপ্লব 
সফল করা যায় না। বিপ্লব? শ্রামকশ্রেণীর প্রেন্ঠ হাতিয়ার হলো তার বিপ্লবী 
সংগঠন । যারা কল্পনাবলাসী, যারা ধৈর্য ধরতে নারাজ, যারা লম্ষ 'দিয়ে 
পাহাড় 'ডিঙাবার সুখস্বগ্নে বিভোর তারা বপ্লবা পারাম্থাতির লক্ষণ দেখলেই 
চিৎকার করে বলে থাকে বিঞ্লবের জয় স্হানান্চিত। তারা আবার অনেক সময় 
বিপ্লব পাঁরাস্থাতরও ধার ধারে না, নিজেদের আঁভলাষ অনুযায়ী 'বগ্লবের 
ডঙ্কা বাঁজয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিয়ে বলে থাকে--বিশ্লব এসে গেছে । এদের 
ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল । 

বিপ্লবের জয় কখনোই আপনা থেকে আসে না। বিপ্লব জয় করে আনতে 
হয়। কেবলমাত্র শ্রামকশ্রেণণর শাস্তশালী, সুদক্ষ বিপ্লবী পার্টি বিগ্লবের জন্য 
প্রম্তুতি করতে পারে এবং বিশ্লবণ পাঁরাস্থাততে বিপ্লবকে সফল করতে পারে। 
িশ্লবী পাঁরাস্থাততে এমন সব মুহূর্ত দেখা দেয়, যখন বুজোঁয়া শাসনের 
ভাত্তি কে'পে ওঠে, কিন্তু তবুও বিশ্লব সফল হয় না। এর কারণ হলো এই 
ষে, তখনো জনগণকে পারচাঁল৩ করার ও ক্ষমতা দখল করার মতন শান্তশালী 
বিপ্লবী শ্রামকশ্রেণীর পার্ট গড়ে ওঠোন। বিগ্লবকে সার্থক করতে হলে 
বিপ্লবী পরাস্থাতিকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে যথোপধযদন্ত ব্যবহার করার মতন 
সুদক্ষ, সুসংগঠিত বিশ্লবা পার্টি গড়ে তুলতে হবে এবং এই পাকে বিপ্লবের 
মূল সূত্র যথাযথ উপলব্ধ করে কাজ করতে হবে । 

কম্তু বিপ্লব সফল হতে পারে কখন 2 লোননের কথায় £ "সকল 'বিগ্লবের 
দ্বারা, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তিনাট রুশ বি্লবের দ্বারা বিপ্লবের যে 
মূলসব্র সমার্থত হয়েছে তাহলো এই £ বিস্লবের পক্ষে এটাই যথেষ্ট নয় যে, 
শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ পুরানো অবস্থায় জীবনযাপন করা অসম্ভব বোধ 
করছে এবং তার পাঁরবর্তন দাব করছে। 'বশ্লবের পক্ষে এটাও আবশ্যক যে, 
শোষকশ্রেণরা আর পুরানো পন্থায় টিকতে পারছে না, শাসন চালাতে 
পারছে না। যখন নম্লশ্রেণীরা পুরানো ব্যবস্থাকে চাচ্ছে না, আর 
'উচ্চশ্রেণীরা” পুরানো ব্যবস্থাকে চালিয়ে যেতে পারছে না-_-তখনই শুধু 
[বদ্সব সফল হতে পারে। এই সত্যকে অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায় 
(শোষক ও শোষত উভয়কেই প্রভাবাম্বত করবে এমন ) সারাদেশ জোড়া 
সংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব । এর থেকেই আসে বস্লবের জন্য অবশ্য 
প্রয়োজনীয় এই দিকগুলি- প্রথমতঃ আঁধকাংশ শ্রামক ( অন্ততঃ শ্রেণীসচেতন, 
চিন্তাশঈল, রাজনোৌতকভাবে সাব্রিয় শ্রামকদের আঁধিকাংশ ) সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করছে এবং 'বস্সবের জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন 
দিতে প্রস্তুত আছে । দ্বিতীয়তঃ, শাসকশ্রেণী সরকার পাঁরচালনার ব্যাপারে 
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এমন এক সংকটের মধ্যে পড়েছে ঘা অত্যন্ত পশ্চাংপদ জনগণকেও রাজনীতির 
মধ্যে টেনে আনছে (প্রত্যেকটি সাত্যকারের বিপ্লবের লক্ষণ হলো এই যে এত- 
কাল শোষিত আর নিধাতিত যেসব জনগণ ছিল 'নাক্ষয়, তাদের মধ্যে রাজ- 
নোতিক লড়াই চালাতে সক্ষম ব্যান্তর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে__দশ গুণ এমন 
কি ন্রিশ গুণ, সরকারকে দুর্বল করছে, এবং তার উচ্ছেদ 'িস্লবাীঁদের পক্ষে 
সহজসাধ্য করে তুলছে ।” ( বামপম্থণ কামউনিজম-শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা । ) 

কিন্তু বিশ্লবকে জয়ন্ত করতে হলে ব্যাপক মেহনতাঁ জনগণকে বিপ্লবের 
দিকে নিয়ে আসতে হবে । মনে রাখা দরকার যে, মেহনত জনগণের ব্যাপক 
অংশকে শ্রামকশ্রেণবর বিপ্লবী অগ্রণণ বাহনগর 1দকে, কামিউানস্ট পাঁটর 
দকে নিয়ে আসতে না পারলে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে 
বিজয় হওয়া সম্ভব নয়। মেহনতী জনগণের ব্যাপক অংশকে কমিউনিস্ট 
কর্মপন্থার দকে নিয়ে আসার জন্য শুধু প্রচারকার্যই ষথেন্ট নয়-_ এর জন্য 
প্রয়োজন হচ্ছে জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা । বিশ্লবের মৃলসন্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
লেনিন বলেছিলেন £ “একমান্ন অগ্রণ অংশকে নিয়েই জয়ী হওয়া সম্ভব নয় । 
সমগ্র শ্রেণী, জনগণের ব্যাপক অংশ যতক্ষণ না অগ্রণী অংশকে প্রত্যক্ষভাবে 
সমর্থন করছে বা তাদের প্রাতি মৈন্রীভাব রেখে নিরপেক্ষতার মনোভাব গ্রহণ 
করছে, অন্ততঃ শন্্ুপক্ষকে কোনোমতেই সমর্থন করতে এগোচ্ছে না__এরকম 
অবস্থার আগে অগ্রণী অংশকে চূড়ান্ত সংগ্রামে ঠেলে দেওয়াটা শুধু মূর্খতা 
নয়, অপরাধও বটে। আর সমগ্র শ্রেণী, মেহনত জনগণের ব্যাপক অংশ এবং 
প'ঁজর দ্বারা যারা নিপশীড়িত সেই জনগণ বাম্তাঁবকপক্ষে যাতে এইরূপ একটা 
অবস্থায় পেশছতে পারে তার জন্য প্রচারাভিধানই (প্রোপাগান্ডা ও আযজিটেশন) 
যথেম্ট নয় । এর জন্য চাই জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা । এই হলো বড় বড় 
[বগলবের মূলসূত্র ।” (বামপন্থী কামউনিজম-_শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা । ) 

বিপ্লব সফল করতে হলে চড্রান্ত আঘাত হানার মুহূর্ত বাছাই করে নিতে 
হয়। শাপকশ্রেণীর সংকট খন চরমে পেশছেছে, যখন তাদের মধ্যে আতঙ্ক 
বরাজ করছে এবং যখন এটা স্পম্ট হয়ে উঠেছে যে শ্রামকশ্রেণীর অগ্রণী বাহনী 
লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আর মেহনত জনগণের অন্যান্য অংশ তাদের সমর্থন 
করতে তৈরি হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে, চরম আঘাত হানার শুভ মূহর্ত 
সমাগত । 

এ সম্পর্কে লৌননের নিশি খুব স্পম্ট। 'তাঁন বলোছলেন, “যখন 
আমাদের 'বিরুদ্ধপক্ষের সমস্ত শ্রেণী-শান্তগ্ীলি মোক্ষমভাবে প্যাঁচে পড়েছে, 
নিজেদের মধ্যে চরম খাওয়া-খাওঁয় শুরু করেছে, খাওয়া-খাওয়ি করতে গিয়ে 
নিজেদের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, “খন সমস্ত 
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দোলায়মান, আস্থরমাতি, মধ্যবতর্ধ স্তরগুল অর্থাং বুর্জোয়াদের থেকে স্বতন্ত্র 
ভাবে যে পেটিবৃর্জোয়া আর পেটিবৃর্জোয়া গণতন্ত্রীরা রয়েছে তাদের স্বরপ 
জনসাধারণের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে, কার্ধক্ষেত্রে দেউলেপনার ফলে তারা জন- 
সাধারণের চোখে যথেষ্ট হেয় প্রাতপন্ন হয়েছে” “যখন শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে 
বুজোয়াদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বেপরোয়া বিপ্লবী আক্লমণ চালানোর সমর্থনে 
ব্যাপক মনোভাব দেখা গেছে এবং তা দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে- তখনই 
চূড়ান্ত লড়াইয়ের উপযুস্ত সময় এসেছে বলে মনে করা চলে ।” “বাস্তাবকপক্ষে 
তখনই বিপ্লবের সাদ্ধক্ষণ সমৃপাগ্থত হয়েছে, তখন যাঁদ উপরে বার্ণত সমস্ত 
অবস্থার আমরা সঠিক হিসাব [নিয়ে থাক এবং সাঠক মুহৃতণট বেছে নিয়ে 
থাঁক নির্ভুলভাবে, তবে জয় আমাদের সুনিশ্চিত» (সিলেকটেড ওয়াক স, 
দশম খণ্ড | ) 

কিন্তু আঘাত হানার এই চরম মুহূর্তের পূবে আঘাত হানার অর্থ হলো 
বিগ্লবকে নিয়ে ছেলেখেলা করা, আবার এই চরম মূহ্‌তে আঘাত হানতে দ্বিধা 
করার অর্থ হলো মৃত্যু । 

বিগ্লবের এই মৃলসত্রই মূর্ত হয়ে উঠেছে লোৌননের নেতৃত্বে পরিচালিত 
মহান নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে । রুশদেশে ১৯১৭-এর মার্চ বিশ্লবে জারতন্ব্ের 
অবসান করা হয়েছিল এবং স্থাঁপত হয়োছিল বুর্জোয়াদের অস্থায়ী সরকার । 
এই সরকারকে উচ্ছেদ করতে না পারলে যে শ্রামকশ্রেণণ রাষ্্ক্ষমতা দখল করতে 
পারবে না সেকথা লোনন খুব ভালোভাবেই জানতেন । কিন্তু লৌনন তক্ষুনি 
সেই বুজোঁয়া অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করার আহ্বান জানানাঁন । এপ্রল মাসে 
লোনন যে কর্মপন্থা রচনা করলেন তাতেও আবিলম্বে অস্থায়ী সরকারকে 
উচ্ছেদের অর্থাং তক্ষুনি রাষ্টুক্ষমতা দখলের স্লোগান দেওয়া হলো না, ম্লোগান 
দেওয়া হলো অস্থায়শ সরকারকে কোনোরকম সমর্থন নয় ।৮ এরকম করা হলো 
কেন ? এরকম করা হলো এই জন্য যে তখনো মেহনতাঁ জনগণের নিজগ্ৰ রাষ্ট্র 
ক্ষমতা দখলের স্লোগান আভজ্ঞতার ভীত্ততে তাদের জীবনের স্লোগান হয়ে 
ওঠেনি । সবদীঘঘ আটমাস ধরে-_মার্৮ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চলোছল তর 
রাজনোতিক বিকাশের এক প্রাক্রয়া। তারপরেই নভেম্বর বিদ্লবে পূণ হলো 
রাষ্ুক্ষমতা দখলের লক্ষ্য । মার্চ মাসে রূশদেশের রাজনোতিক পারাগ্থাত যা 
ছিল তাতে চরম আঘাত হানার মুহূর্ত তখনো আসোন, সে মৃহত" এলো 
নভেম্বর মাসে । 

কোনং সময় কোন স্লোগান দিতে হয়, বিপ্লবের “পারপ্রোক্ষত” আর 
“আজকের দিনের চ্লোগান” যে এক জানিস নয় এবং এ দুটোকে এক করে 
দেখলে বিশ্লবেরই ষে ক্ষতি হয় তা লেনিনের এ এপ্রিল কমপম্থার মধ্য দিয়ে 
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সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো । বুর্জোয়া অস্থায়খ সরকারকে উচ্ছেদ ছাড়া, সোভিয়েতের 
হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে আসা ছাড়া যে 'বগল্পব সফল হতে পারবে না, তা তো 
ছিল স্বতহঃাসদ্ধ । তবু লোৌনন তাঁর এপ্রল কর্মপম্থায় অস্থায়ী লরকারের 
বিরুদ্ধে তখনই বিদ্রোহের আহবান জানানান । 'তাঁন অস্থায়ী সরকারের 
উচ্ছেদও দাঁব করলেন না। তান শুধু বললেন £ “অস্থায়ী সরকারের প্রাতি 
কোন সমর্থন নয় ।” সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তান বলশোভক পার্টকে 
বললেন যে, এখাঁন অস্থায় সরকারকে উচ্ছেদ করা ষেতে পারে না, কেননা সেই 
সরকার তখনো সোভিয়েতগ্ীলর আস্থাভাজন ছিল আর সোভয়েতগুলতে 
ছল মেনশোঁভক ও সোস্য।লিস্ট 'রিভালউশনারদের সংখ্যাারষ্ঠতা ও প্রাধান্য । 
তাই তিনি চাইলেন যে, জনগণকে সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পকে মেনশোঁভক ও 
সোস্যালিস্ট 'রিভলিউশন্যারদের আসল্স চারন্র সম্বন্ধে সচেতন করে এবং জন- 
গণের মধ্যে বলশোভকদের সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধ করে, সোভিয়েতগহীলতে 
আধকাংশ আসন দখল করে সোভিয়েতগুলির কর্মপ্রণাল? বদলানো হোক এবং 
এ সোভিয়েতগযলর মাধ্যমে সরকারের গঠন ও কমপ্রণালণ বদলানো হোক । 

লোনন 'বগ্লবের “পারপ্রেক্ষিতকে” বিগ্নবের “আজকের দিনে স্লোগান” 
[হসাবে জাহর করেনান। এপ্রল কর্মপন্থার পরে মে মাসের গোড়ার 'দকে 
এ কাজাঁট করেছিল বগদাতিয়েভের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাদের বলশেভিকদের ছোট 
একট গ্রুপ ।॥ বগদাতিয়েভ তখনই অস্থায়ণ স্রকারের উচ্ছেদের স্লোগান তুলে- 
ছিলেন। লোনন তখন বগদাতিয়েভের গ্রুপের কার্ধকলাপকে বিপজ্জনক হঠ- 
কারিতা বলে অভিহিত করলেন এবং প্রকাশ্যে এর তীর সমালোচনা করলেন । 

কিন্তু আট মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ যখন িজেদের আঁভঙ্ঞতা 
দিয়ে রাষ্টরক্ষমতা দখলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো এবং জনগণের সংখ্যাগুরু 
অংশ বলশোভকদের দিকে এসে গেল তখন লোৌনন ঘোষণা করলেন যে, সশস্ব 
অভ্যুত্থানের দন এগয়ে এসেছে এবং রাষ্ট্ক্ষমতা দখলের অনুকূল মুহূর্ত যাঁদ 
উত্তীর্ণ হয়ে ধায় তাহলে জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে এবং শেষ পর্যন্ত 
প্রাতাবিগ্লবের জয়ের পথ উন্মন্ত হবে। লোনন তখন বলশোঁভক পার্টিকে 
এই বলে সতকণ করে দিয়েছিলেন যে, বিলদ্ব মানে মতত্যু ॥” 

লেনিনের মেতৃত্বে বলশোভিক পার্ট চূড়ান্ত মূহর্তে চরম আঘাত হেনে 
রাম্্ুক্ষমতা দখল করলো, সার্থক হলো নভেঙ্বর 'বগ্লব, দানয়ার বুকে স্থাঁপত 
হলো প্রথম সমাজতান্ন্নক রাছ্ট্র। 

বিপ্লব ছাড়া যে শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয় সে 
কথাই প্রমাণিত হলো নভেদ্বর 'বিস্লবের মধ্য দিয়ে । তারপরের যুগান্তকারী 
ঘটনা হলো চীনের বপ্লব। সে বপ্লবও দৌঁখয়ে দিল রাম্টক্ষমতা দখলের 
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সংগ্রামে শ্রামকশ্রেণীর সাফল্যের পথ হলো 'বগ্লব । একদল লোক বলছে যে 
পালনমেন্টার পথেই শ্রামকশ্রেণধ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে, বিস্লবের 
কোনো প্রয়োজন নেই | এইসব ব্যন্তরা আসলে মাক্সবাদকে বিকৃত করছে । 


২২ 
সংশোধনবাঘ 


মার্কসবাদী-লেনিনবাদণদের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথাটাই হলো প্রধান 
এবং মূল কথা । এই রাষ্ক্ষমতা দখল করতে হবে বগ্লবের পথে, সংসদীয় গণ- 
তন্রের পথে এই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায় না। শ্রামকশ্রেণীকে এই শিক্ষাই 
দিয়েছেন মাকস, এঙ্গেলস আর লোনন । 

শ্রামকশ্রেণীর রাম্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নাট সর্বপ্রথমে বাস্তব রূপ ধারণ 
করোছল ১৮৭১ সালের প্যাঁর কাঁমউনে ৷ ফরাসী বুজেয়াদের আক্রমণে কামিউন 
টিকে থাকতে পারেনি, এর আয়: ছিল মাত্র ৭২ দিন-_১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে 
মে। প্রাতাবগ্লবীদের আবুমণের ফলে কাঁমউনের পতনের দন যখন ঘাঁনয়ে 
এলো তখন মাক্স বলেন £ “কমিউন যাঁদ ধহংস হয়ে যায় তাহলে সংগ্রাম 
স্থাগত রাখা হাবে মান্র । কাঁমিউনের মূলনীতিগুলি চিরকাল 'বিরাজ করবে এবং 
সেগাজির বিনাশ নেই ; শ্রামকশ্রেণ মস্ত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি বারে বারে 
আত্মপ্রকাশ করবে |» 

এই মূল নাঁতগ্াীলর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাম্ুক্ষমতা দখলের 
বিষয়াট । কমিউনের মধ্যেই মাকস ও এঙ্গেলস দেখতে পেয়ে ছিলেন শ্রামকশ্রেণণর 
একনায়কত্বকে । তারা সোঁদন বলোছলেন £ “কামউন বিশেষভাবে একটি বিষয় 
দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রামকশ্রেণী আগের তৈরি রাশ্টযন্ত্রকে কেবল দখল করেই 
তার পিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একে চালন। করতে পারে না।” বরং 
শ্রমিকদের “এই মন্ত্রটিকে ধংস করতে হবে”-_-এই কথাই মাক্স লিখেছিলেন 
তাঁর বন্ধ; কুগেলমানকে ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রল তারিখে অথাৎ ঠিক 
কাঁমউনের সময়ে । 

শ্রামকশ্রেণীকে তোর রাস্ট্রযন্্টকে শুধু দখল করেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে 
না; শ্রামকশ্রেণীকে এ যন্ত্রটি ভেঙে চুরমার করতে হবে, আর ওর জায়গায় 
স্থাপন করতে হবে শ্রামকশ্রেণীর রাষ্ট্রবন্্ যা আঁবককৃত হলো কামউনে । সেই 
রাষ্ট্রষন্্র হলো শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব। 
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প্যার কাঁমউন সম্পকে মাসের এই শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন লোনন এবং 
তাকে রৃশদেশের বাস্তবক্ষেঘ্রে প্রয়োগ করে লৌনন দেখালেন যে, রান্ুক্ষমতা 
দখল করতে হলে শ্রামকশ্রেণীকে বৈস্লীবক পদ্ধাত গ্রহণ করতে হবে, বুর্জোয়া 
দের সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক ফন্ত্রাটকে ধংস করতে হবে এবং বুয়া এক- 
নায়কত্বের জায়গায় সংস্থাপিত করতে হবে শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব। 

মাকস-এহ্গেলস-লোননের শিক্ষার মূল কথা হলো যে, শ্রামকশ্রেণনর নেতৃতে 
বুয়া রম্টরযন্ত্ ধবংস করতে হবে, বি্লবের পথে রাষ্ট্ক্ষমতা দখল করতে 
হবে, শ্রামকশ্রেণখর একনায়কত্ব প্রাতিষ্ঠিত করতে হবে । কিন্তু যে সব দেশে 
বুর্জোয়া গণতান্তিক বিশ্লব সম্পন্ন হয়ান, সে সব দেশে শ্রামকশ্রেণীকে এই 
বুজ্জোয়া-গণতান্তিক বিস্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্িক বিগ্লবের দিকে অগ্রসর 
হতে হবে । লোনন দেখালেন যে, সামাজ্যবাদের যুগে বুজোৌয়া-গণতা্ব্রক 
বিগ্লব আর সমাজতাঁশ্পক বিগলব একই শঙ্খলের দুশট গ্রাম্থ । ১৯০৫ সালেই 
রূশদেশের শ্রামকশ্রেণীর বৈশ্লাবক কর্তব্যের স্ানাদর্ট একটি র:পরেখা দিয়ে 
লেনিন 'লিখলেন £ 

“স্বৈরতম্মের প্রতিরোধকে বলপ্রয়োগে চ্গ করবার জন্য এবং বূজোয়া- 
শ্রেণীর জানশিত মনোবৃত্তিকে পঞ্গ; করে দেবার জন্য কৃষক-সাধারণের সঙ্গো 
মৈত্রী স্থাপন করে শ্রামকশ্রেণীকেই বদঙ্জোয়া-গণতাশ্তিক বিপ্লবকে পর্ণ 
সাফলোর দিকে নিয়ে যেতে হবে | বযজোয়াশ্রেশীর প্রতিরোধকেও বলপ্রয়োগে 
চূর্ণ করবার জন্য এবং কৃষক সম্প্রদায় ও পেটিব;জেরয়াদের আনিশিচিত মনো- 
বৃত্তিকে পঞ্গয করে দেবার জন্য ও জনগণের মধ্যে যারা আধা-প্রলেতারিয়েত 
তাদের সঙ্গে দৈত্রী স্থাপন করে লমাজতাশ্ত্িক বিপ্লবকে পুর্ণ সাফল্যের দিকে 
নিয়ে যেতে হবে । এই হলো শ্রীমিকশ্রেণীর কর্তব্য...” 

লৌনন-নর্দোশত এই পথে চলেই রূশদেশের বলশোভক পার্টি রুশ 
দেশে বিস্লবকে সফল 'করতে পেরোছল । বিপ্লবের পর এই সাফল্য সম্পর্কে 
লোনন নিজেই 'িখোঁছলেন ঃ “আমরা যা বলেছিলাম তাই সাত্য হয়েছে । 
[িধ্লবের গাঁত আমাদের ঘ্বান্তর 'নিভূলতা প্রমাণ করে দিয়েছে ৷ প্রথমে রাজ- 
তন্মের 'বিরুদ্ধে, জামদারদের বির্দ্ধে আর মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
সমগ্র কুষক-সমাজকে সঞ্চো নিয়ে [এবং সে পর্যন্ত বিপ্লব বু্জোয়া-গণতাম্ন্িক 
বিপ্লব বলে গণা হবে]; তারপরে গাঁরব কৃষক আর আধা-শ্রামকদের সঙ্গে নিয়ে, 
সমস্ত শোঁষত জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ধনতন্মের 'বিরহদ্ধে, গ্রামের ধনী, 
ধনী-কষক, আর মনাফাখোরদের বিরুদ্ধে এতে হবে; এবং এই অবষ্থায় 
বিপ্লব সমাজতাশ্মিক বিশ্লবে পরিণত হবে । প্রথম আর দ্বিতাঁয় বিপ্লবের মধ্যে 
কোনো কাম চীনের প্রাচীর খাড়া করার চেষ্টা করা, শ্রামকশ্রেণীর প্রস্তুতির 
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পরিমাণ, গারব কৃষকদের সঙ্গে তাদের একোর পরিমাণ ছাড়া অন্য কোনো 'দিক 
দিয়ে এই দুই বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানার চেষ্টা করার অর্থ 
মাক্সবাদকে জঘন্যভাবে বিকৃত করা, তার জায়গায় উদারনশীতিবাদকে স্থান 
দেওয়া |» | লোনন £ প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউত:প্ক ]। 

অর্থাৎ শ্রামকশ্রেণীকে অগ্রসর হতে হবে 'বগ্লবের পথে, শ্রামকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে বুর্জোয়া রাস্ট্রষন্রকে ধ্বংস করে শ্রামকশ্রেণনীর একনায়কত্ব প্রাতচ্ঠিত 
করার পথেই অগ্রসর হতে হবে । অর্থাং শান্তিপূর্ণ পথে শ্রামকশ্রেণীর ক্ষমতা 
দখল করা আদৌ সম্ভব নয়। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী কখনো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা 
ছেড়ে দেয় না, দেবেও না। “দানিয়ায় কোনো শাসকশ্রেণীই সংগ্রাম ছাড়া 
কোনোঁদন পরাজয় স্বীকার করেনি” ( লেনিন )। আর “সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়া- 
শীল শ্রেণীগূলিই প্রথমে হিংসার পথ, গৃহযুখ্ধের পথ গ্রহণ করে, তারাই প্রথমে 
বেয়নেট উচ্চ করে আক্রমণ শুরু করে ।” ( লোনন ) 

লোনন মাকসবাদীদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ঃ “ইতিহাসে 
গৃহযুদ্ধ ছাড়া কোনো বড় বিশ্ব আজ পর্যন্ত ঘটোনি এবং আদর্শে অটল 
কোনো মাক্সবাদটই এ কথা বিশ্বাস করবে না যে, ধনতম্র থেকে সমাজতঙ্নে 
উত্তরণ গৃহযুদ্ধ ছাড়াই সম্ভব |” 

তাই শান্তপূর্ণ পদ্ধাতিতে রান্ট্রক্ষমতা দখলের মোহ মাক সবাদীদের থাকতে 
পারে না। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে বিস্লবের মাধ্যমে এবং শ্রামকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে এবং সে বিগ্লব হবে অশাম্তিপূর্ণ এবং যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাসে আজ 
পর্যন্ত যত 'বস্লব ঘটেছে তাতে এই বিস্লবের গাতপথই ঘোষত হয়েছে । 

কিন্তু আজকাল একদল লোকের আবিভণব হয়েছে যারা নিজেদের কাঁমউ- 
নিস্ট বলে, মাক“সবাদী বলে জাহির করে, আর সঞ্গে সত্গে বলে বিস্লবের আর 
প্রয়োজন নেই, “শান্তিপূর্ণ উপায়ে, শান্তিপূর্ণ প্রাতিষোগিতা আর শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান”-_-এই তিন হাতিয়ারের দৌলতেই শ্রামকশ্রেণী রাষ্ট্ক্ষমতা দখল করতে 
পারবে ; এদের মধ্যে আবার আর একদলগ্বলে যে, পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে, 
রাষ্ট্র-কাঠামোর সংস্কার সাধন করেই রাণ্্রক্ষমতা দখল করা যাবে । আসলে এরা 
মাক্সবাদকে সংশোধন করতেই চায়। বর্তমান দুনিয়ায় এরা আধুনিক সং- 
শোধনবাদী বলে খ্যাত4 এদের আগেও একদল মাক্সবাদকে সংশোধন করার 
চেম্টা করেছে এবং তাদের মতবাদই 'বি*ব-কমিীনস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদ 
নামে পারাচিত লাভ করে। 

বিপ্লবের পথে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্্রকে ধৰংস করার পথে, শ্রামকপ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পথে, না, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, পার্লামেন্টারি প্রথায় 
সমাজতন্ত্র আসবে ?--এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে মাক্সবাদ আর 
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সংশোধনবাদের পার্থক্য । মাকর্স ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর এই প্রম্নাটই বড় 
হয়ে দেখা 'দিয়োছিল এবং এই প্রশ্নের সদূত্তর দিয়ে লোৌনন মার্কসবাদকে বকশিত 
করে তুললেন । লক্ষ্য করবার বিষয় যে মার্স ও এন্গেলসের মৃত্যুর পর 
কাঁমউনের মূল নীতিকে রক্ষা করার জন্য, সহাবধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের 
বিরুদ্ধে আপনহণন তীব্র সংগ্রাম চালাতে হয়োছল লোননকে । 

কম্তু সংশোধনবাদের আবিভ্বের ইতিহাসটা কী এবং এর মূল কথাটাই 
বাকী? 

সংশোধনবাদের স্রষ্টা ?হসাবে যে-ব্যান্ত পাঁরচিত তাঁর নাম হচ্ছে বানস্টাইন । 
মার্কস-এত্গেলসের মতন এডওয়ার্ড বানস্টাইনেরও জন্মভূঁম ছিল জার্মান । 
বাইশ বছর বয়সে বানস্টাইন যোগ দিয়োছলেন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাঁটিক 
পাতে । ১৮৭৮-৭৯ সালে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাঁটিক পার্টর তিনজন 
সদস্য__হোখবেগে, বানস্টাইন ও সরাম জহারখে একাঁট পন্তিকায় পার্টর আন্দো- 
লনের সমালোচনা করে এবং পাটির কিভাবে চলা উঁচত, 'ক কর্মপন্থা গ্রহণ 
করা প্রয়োজন ইত্যাঁদ 'বদ্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে এক প্রবন্ধ লেখেন । সেই প্রবন্ধটি 
জনারখন্রয়ণ ইশতেহার নামে খ্যাত | এই তন সদস্য তখন দাঁব করেছিলেন যে, 
সোস্যাল ডেমোক্রাঁটক পার্টিকে “একপেশে শ্রামকদের পার্টি হলে চলবে না, 
পাকে “প্রকৃত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমস্ত লোকদের সবপেশে পার্ট হতে 
হবে” ; পার্টর নেতৃত্বের আসনে ও পালণমেন্টা'র প্রাতীনাধদের পদে “সম্পাত্ত- 
বান শ্রেণীর শিক্ষিত লদস্যদেরই” বসাতে হবে এবং “আতরাঞ্জত আক্রমণের" 
দ্বারা বুর্জোয়াদের ভশত বা শন করে তোলা চলবে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করার পাঁরবর্তে তাদের পাঁ্টতে “জয় করে আনতে হবে” । 

মার্স ও এত্গেলস জীরিখব্রয়ীর এই থাঁসসের তীব্র সমালোচনা করলেন । 
পার্টির কাছে এক “সাকুলার পত্রে” তাঁরা লিখলেন £ “সংক্ষেপে এই ইশ্‌তে- 
হারের মানে হলো-_নিজের জোরে নিজেকে মুন্ত করার ক্ষমতা শ্রামকশ্রেণীর 
নেই । এর জন্য তাকে শিক্ষিত ও সম্পান্তবান বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন হতে 
হবে, কিসে শ্রামকদের কল্যাণ হয়, নে সম্পকে ওয়াঁকবহাল হবার মত সময় ও 
সংযোগ কেবলমান্র তাদেরই আছে । 'দ্বতীয়তঃ, ব;র্জোয়াদের বিরুদ্ধে কোন- 
ক্রমেই লড়াই করা চলবে না। বরং জোরালো প্রচারকাধের দ্বারা তাদের পক্ষে 
টেনে আনতে হবে । কিন্তু সমাজের উচ্চস্তরের কিংবা এ স্তরের মাত্র সাঁদচ্ছা- 
প্রণোদত ব্যান্তদের পক্ষে টেনে আনতে হলে তাদের ভীত করা চলবে না।» 

মার্স ও এহ্গেলস এই সার্ুলার পন্রে দেখালেন যে, জুরিখের তিন 
গবদ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম বজ'ন করার কর্মসচীঁ গ্রহণের প্রচার আরম্ভ করেছে এবং 
তাঁরা সংম্পন্ট ভাষায় এই কথা ঘোষণা করলেন যে, "যাঁরা আন্দোলন থেকে শ্রেণী- 
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সংগ্রামকে বরন করতে চান, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব |” 

জুরিখব্রয়শর থাসসের মূল কথাই বানস্টাইন নয়া তত্ব হিসাবে বিকশিত 
করলেন ১৮৯৫ সালের পরবত্কালে, অর্থাং এত্গেলসের মৃত্যুর পর। 
জার্মানিতে সোস্যালিস্ট-বিরোধী আইন পাশ হবার পৰ বানস্টাইন জাম্ণাঁন 
ত্যাগ করে লম্ডনে চলে আসেন । এখানেই ব্রিটেনের ফ্যাবিয়ান সোস্যালিস্টদের 
প্রচন্ড প্রভাব তাঁর উপর পড়ে । এই লন্ডনে বসেই তিন মাক“সবাদের সমালো- 
চনা লিখতে আরম্ভ করেন । এখ্গেলস যতদিন বেচে ছিলেন ততাঁদন বিশেষ 
কোনো সমালোচনা লেখার সাহস তাঁর হয়ান । এগঙ্গেলস মারা গেলেন ১৮১৫ 
সালে । তারপর থেকেই শুরু হলো বান্টাইনের নতুন 'থিওঁর রচনার ও তার 
প্রচারের আভিষান । তাঁর থিওাঁর পণ রূপ গ্রহণ করল .৮৯৯ সালে প্রকাঁশত 
তাঁর “বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র” (2৬০186101091% 5০9০181151)) নামক গ্রন্থে । 
১৮৯৯ সালে হ্যানোভারে অনুষ্ঠিত জাম্ণন সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি 
কংগ্রেসে তিন 'দিন ধরে তাঁর এই নতুন থিণার আলোচিত হয় কিন্তু কংগ্রেস এই 
[থওর গ্রহণ” করতে অস্বীকার করে । 

১৯০০ সালে বানণ্টাইন ফিরে আসেন জাম্ণাঁনতে এবং সোস্যাল ডেমো- 
ক্লাটক পাঁটর বিরোধিতা সত্বেও তাঁন নিজের মত প্রচার করতে থাকেন । 
তাঁর সেই মতবাদই সংশোধনবাদ নামে খ্যাত । তান বললেন যে, মাকণসের 
সমস্ত বন্তব্য এখন প্রযোজ্য নয়, তাই কালোপযোগন কবে তিনি মাক্সবাদের 
সংশোধন করেছেন । 

১৯০০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অথণৎ প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ ও 
দ্বতীয় আন্তজর্াতিকের পতন পর্যন্ত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত মাকপ- 
বাদীদের প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়োছিল ৷ এই সংগ্রামের গোড়ার দিকে জাম্ণান 
সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টর নেতা কাল কাউতাস্ক মাক্সবাদের পক্ষ সমর্থন 
করে সংগ্রাম চাঁলয়োছিলেন সংশোধনবাদের  বিবুৃদ্ধে _ লোননের কথায় কাউতএস্ক 
তখন পর্ধন্তও বিপ্লবী ছিলেন । কিন্তু কিছুদিন পরে কাউতাঁস্ক সংশোধন- 
বাদীদের দলে ভিড়ে যান এবং সংশোধনবাদের অন্যতম প্রবস্তা হয়ে দাঁড়ান । 
গোড়া থেকে শেষ পর্ধন্ত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব লেনিনকেই 
গ্রহণ করতে হয়েছিল । 

ইতিহাসের গাঁতধারায় মাক্সবাদের সত্যতা যখন সপ্রমাণিত হলো, যখন 
ইউরোপ ও আমৌরকার প্রলেতারয়েত “একক বাঁহনীরুপে, এক পতাকার নীচে, 
একটি উপাস্থত লক্ষ্য 1নয়ে” সংঘবদ্ধ হলো, যখন তত্বগতভাবে মাকসবাদের 
জয়ধবাীনই দিকে দিকে ঘোষত হলো, তখন মার্কসবাদের শত্ুরা দেখলো যে, 
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প্রকাশ মাকসবাদের বিরোধিতা করে শেষ ফল পাওয়া যাবে না, মাকসবাদ৭ 
সেজেই মাক্সবাদের বিরোধিতা করতে হবে, শ্রামক সংগঠনের শ্রামকশ্রেণীর 
পার্টির অভ্যন্তরে থেকেই এই বিরোঁধতাই আত্মপ্রকাশ করলো মারকসবাদকে 
সংশোধন করার রূপ নিয়ে । 

লেনিনের কথায় £ 

সংশোধনবাদ বা মাকসবাদের “সংশোধন” হচ্ছে প্রলেতারয়েতের উপর 
বুর্জোয়া প্রভাবের এবং শ্রামকদের কলুষত করার বুয়া পদ্ধাতর প্রধান 
আভব্যন্তি না হলেও অন্যতম প্রধান আভব্যান্ত । সে জন্যই সাবধাবাদী নেতা 
এডওয়াড বানস্টাইন এতো বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন ।” | হঠকারী সিদ্ধান্ত 
--১৯১৪ ] 

বানস্টাইনের রাজনোতিক বস্তব্যের মূল কথা হলো যে, সোস্যাল ডোমোক্লা;সকে 
( শ্রামকশ্রেণীর পার্টিকে ) সমাজ-বি্লবের পার্ট থেকে সমাজ সংস্কারের 
গণতান্্নক পার্টিতে রূপান্তাঁরত হতে হবে । এই বন্তব্য সাঠক বলে প্রাতিপন্ন 
করার উদ্দেশ্যে বানস্টাইন নতুন যান্তর অবতারণা করলেন । সমাজতন্ত্ুকে 
বৈজ্ঞানিক 'ভী্ততে দাঁড় করাবার সম্ভাবনা তান অস্বীকার করলেন । সমাজতন্ত্র 
যে দরকার এবং অবশ্যশ্ভাবী তা হীতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার দৃণ্টিকোণ থেকে 
প্রমাণ করবার সম্ভাবনা তান অদ্বীকার করলেন । ধনতন্বের বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে যে জনসাধারণের দুঃখ-দুদশা বাড়ছে এবং সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন 
প্রলেতারয়েত শ্রেণীর অন্তভূর্ত হচ্ছে, আর ওঁদকে যে ধানকদের মধ্যে দবন্দ 
তীব্রতর হয়ে উঠছে তা তিনি অস্বীকার করলেন । তাঁর মতে সমাজতাঁম্ত্রক 
আন্দোলনের “চরম লক্ষ্য” বলে কিছ? নেই-_ চরম লক্ষ্য” হলো অবাস্তব কথা । 
শ্রীমকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাকে তান সরাসার অগ্রাহ্য করলেন । শ্রেণী- 
সংগ্রামের তত্বকে তান এই বলে বাতিল করে 'দলেন যে, জনসংখ্যার আঁধকাংশের 
ইচ্ছানহযায়শ পাঁরচালিত কোনো গ্ণতান্দিক সমাজেই এ তত্ব প্রয়োগ করা 
যায় না। 

“আন্দোলনই সব কিছ, চরম লক্ষ্য কিছুই নয়”__বানস্টাইনের এই কথার 
মধ্যেই সংশোধনবাদের সার কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । লোনিন তাই 
বলোছিলেন £ 

সংশোধনবাদের অর্থনৌতিক ও রাজনোৌতক মতবাদের একটা স্বাভাঁবক 
পাঁরপূুরক হলো সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের চরম লক্ষের প্রাতি তার মনোভাব । 
“আন্দোলনই সব কিছু, চরম লক্ষ্য কিছুই নয়”__বানস্টাইনের এই সবজন- 
বিদিত উীন্ত অনেক দীর্ঘ য্ান্তর চাইতে অনেক ভালোভাবে সংশোধনবাদের 
সারবস্তুকে প্রকাশ করেছে । এক একাঁট ঘটনা থেকে আচরণ নিরধারণ করা 
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সমসামায়ক ঘটনাসমূহের সঙ্গে এবং ক্ষুদ্র রাজনীতির ক্রমাগত পাঁরবর্তনের 
সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, শ্রীমকশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ, সামাগ্রকভাবে 
ধনতান্ত্রক ব্যবস্থা এবং ধনতন্বের বিবর্তনের প্রধান বোশস্ট্কে ভুলে যাওয়া, 
প্রকৃত বা আনুমানিক আশু সুবিধার বদলে এই সব মৌলিক স্বার্থকে বিসর্জন 
দেওয়া--এই হল সংশোধনবাদের কর্মনীতি । এই কর্নীতির প্রকতি থেকেই 
সংজ্পম্টভাবে বেরিয়ে আসে যে, সংশোধনবাদ অসংখ্য রুপ পাঁরগ্রহ করতে পারে 
এবং মোটামুটিভাবে “প্রাতাট নতুন” প্রশ্ন, প্রাতাট ঘটনার কম বোঁশ অপ্রত্যাশিত 
এবং আচন্ত্যপূর্ব গাত পাঁরবর্তন, যাঁদও তা কেবল নগণ্য মান্ত্রায় এবং তাও 
ন্যনতম সময়ের জন্য বিকাশের মূল গতিপথের পারবর্তন আনে, তা হলেও সব 
সময় তা থেকে আনবার্যরূপে কোন না কোন প্রকারের মংশোধনবাদের উদ্ভব 
ঘটবে ।» | মাকসবাদ ও সংশোধনবাদ ] 

দর্শনের ক্ষেত্রে মার্সবাদের মূল কথা দরান্দিৰক বস্তুবাদ ও এ্রীতহাসিক 
বস্তুবাদকেই সংশোধনবাদীরা অস্বীকার করে। তারা অনুসরণ করে আধ্াীনক 
কান্টবাদীদের । লৌননের কথায় £ “ কৌশল? (এবং বিপ্লব) ডায়েলেকাটসের 
জায়গায় এরা বসায় “সাধারণ” ( এবং শান্ত ) বিবর্তনকে |» 

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংশোধনবাদীরা মাকপীয় অর্থননীতকেই “সংশোধন” 
করার চেষ্টা করেছে-_তারা আশা করোছিল ষে ধনতন্বের এক নতুন শাম্তিপর্ণ 
যুগ শুরু হবে । 

রাজনীতির ক্ষেত্রে সংশোধনবাদীরা অস্বীকার করে শ্রেণীসংগ্রামকে, বাতিল 
করে দেয় শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্বের থিও'িকে এবং তারা শ্রেণসহযোগিতার 
নীতিই প্রচার করে। 

লোননের কথায় £ “রাজননাতির ক্ষেত্রে সংশোধনবাদ মাকসবাদের ভাত্ব- 
মূল অথাৎ শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদকে প্রকৃতই সংশোধন করার চেষ্টা করেছে। 
আমাদের বলা হয়ে থাকে যে, রাজনোতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর সর্বজনীন 
ভোটাধিকার শ্রেণীসংগ্রামের 'ভাত্তকে অপসারিত করছে এবং শ্রামকশ্রেণীর কোনো 
দেশ নেই, কাঁমউানন্ট ম্যানফেস্টোর এই পুরানো বন্তব্কে অসত্য প্রাতপন্ন 
করেছে । এরা বলোছলেন, যেহেতু গণতন্ত্রে “সংখ্যাগারচ্ঠের ইচ্ছাই, বলবৎ 
থাকে, সেই হেতু রাষ্ট্রকে শ্রেণীশাসনের যন্ত্র ?হসাবে গণ্য করাও যেমন চলবে নাঃ 
প্রাতিক্রিয়াশশলদের বিরুদ্ধে প্রগাঁতশীল, সমাজ-সংস্কারক বুর্জোয়াদের সঙ্গে 
মৈন্রীকেও বর্জন করা চলবে না।» [ মাকসবাদ ও সংশোধনবাদ 

সংশোধনবাদীরা দাসসৃলভ মনোভাব নিয়ে বুর্জোয়া গণতন্তের পুজা করে 
থাকে । সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভীকতে সংখ্যাগারঘ্ঠতা লাভ ক'রে তারা 
বুর্জোয়া গণতন্বের কাঠামোর মধ্যেই রাষ্টরক্ষমতা লাভ করার সহখ-স্ব*ন দেখে । 
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“মাক্সের শিক্ষাকে বিদ্রুপ করে এই সব ভদ্রলোকেরা, কাউতাঞ্কপম্থী- 
সমেত সুবিধাবাদীরা জনসাধারণকে এই শিক্ষাই দিতে চায় যে ঃ সর্বজনীন 
ভোটাধিকারের গাধামে প্রলেতারিয়েতকে প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে হবে, 
পরে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভীত্ততে পেতে হবে রাষ্রক্ষমতা এবং শুধু 
তারই পরে “সামঞ্জস্যপ:ণ” (অন্য কথায় বিশুদ্ধ) গণতন্বের 'ভাত্তিতে সংগঠিত 
করতে হবে সমাজতন্ত । 

“কন্তু আমরা মাকসের শিক্ষা আর রুশ বিশ্লবের অভিজ্ঞতার 'ভীত্ততে 
বাল £ প্রলেতারয়েতকে প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং 
[নাজের জন্য জয় করে নিতে হবে রাস্ট্রক্ষমতা, এবং তারপরে সেই রান্ট্রক্ষমতাকে 
অথণৎ শ্রানকশ্রেণীর একনায়কত্বকে ব্যবহার করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে 
মেহনতী জনগণের সংখ্যাগ্ারষ্ঠের সহানুভাত জয় করবার উদ্দেশ্যে নিজ শ্রেণীর 


হায়ার হসাবে 1» 
[ লোৌনন ঃ সংঁবধান সভার নির্বাচন ও শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব, ১৬ই 


ডিসেম্বর ১৯১৯ 

[বিগ্লবের মাধামম বলপ্রয়োগ ক'রে রান্ট্রক্ষমতা দখল করাই যে শ্রামকশ্রেণীর 
একনায়কত্বের মৌঁণিক কথা তা সংশোধনবাদীরা অস্বীকার করে । শান্তিপূর্ণ 
পদ্ধাততে, সংস্কার সাধনের পথে সমাজতন্দে উত্তরণের কথাই তারা জোর গলায় 
প্রচার করে থাকে । | 

এদের বিদ্রুপ করে লোৌনন বলোছলেন £ “এখন এই সব লোকেরা আমাদের 
বলছে, “সমাজতন্ত্র হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা বাঁধ করা” ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা 
তো অনেক বই পড়েছেন, অনেক বই লিখেছেন এবং এ সব বইয়ের আপনারা 
কিছুই বোঝেন ন। 

“যে ধনতন্তী সমাজ শান্তিপূর্ণ উপায়ে শান্তর সময়ে সমাজতন্মে 
র্‌পাম্তারত হয়েছে সেই রকম একটি ধনতন্ত্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 
অবশ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেয়ে আর কোন জরুরী কাজ থাকতে পারে 
না। শুধু ছোট্র একাঁটি কথা বলতে হবে $ সোঁট হলো একাট “যাঁদ'। যাঁদ 
এইভাবে শান্তপূর্ণ পদ্ধাতিতে সমাজতন্দের আবির্ভাব ঘটতো, সমাজতন্বের 
এই রকম আবিভগব ঘটতে দিতে ধাঁনক ভদ্রুলোকেরা সম্মত হতেন না। সুতরাং 
এই বন্তব্যের মধ্যে কিছু একটা 'জীনস বাদ পড়ে গেছে । এমন 'কি যাঁদ কোনো 
যুদ্ধও না ঘটতো তা হলেও ধাঁনক ভদ্রলোকেরা ওরকম শান্তিপূর্ণ বিকাশকে 
প্রাতহত করবার জন্য সবাকছুই করতেন । বিরাট বিরাট বিপ্লবের, এমন কি 
মহান ফরাসী বি”্লবের মতন যখন সেগীল শান্তিপূর্ণভাবেই আরম্ভ হয়েছে 
তখন তাদের অবসান ঘটেছে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে, যে যূম্ধ প্রাতাবগ্লবা 
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বুজোয়ারাই শুরু করেছে । স্বাধীনতা, সমানাধিকার, শ্রীমক গণতন্ত্র এবং 
সংখ্যাগাঁরষ্ঠের ইচ্ছা সম্বন্ধে অর্বাচীনদের ঝড় বড় কথার দৃষ্টিকোণ থেকে বা 
মেনশোঁভক, এস আর এবং সমস্ত “ডেমোক্রাটরা” ষে সব অর্থহীন অবাম্তব বড় 
ঝড় কথা আমাদের উপর প্রয়োগ করেছে সেই সব কথার দষ্টকোণ থেকে এই 
প্রম্নীটকে বিচার না করে যাঁদ একে আমরা শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে 
দোখ তা হলে এ ছাড়া কিছুই হতে পারে না। শাম্তিপূর্ণ বিকাশের পথে 
সনাজতন্ত্ে পেশছানো যেতে পারে না” [ স্বাধীনতআ ও সমানাধিকারের 
স্লোগান দিয়ে জনসাধারণকে প্রতারণা করা”-- মে, ১৯১৯ ] 

আসলে সংশোধনবাদ হচ্ছে শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনে বুর্জোয়া প্রভাবেরই 
প্রতচ্ছবি । দ্বিতীয় আ-্তর্জাঁতিকের প্রাতগ্ঠার পর থেকে প্রথম মহাযদ্ধ 
আরম্ভ হওয়া প্ন্তি যে ধ্‌গ চলোছিল সে যুগকে শ্রামক আন্দোলনের বিকাশে 
তথাকথিত “শান্তপ৭ণ” যুগ বলা হায় থাকে । এই ষুগ শ্রামকদের শাখয়ে- 
ছিল পার্লাগে্টারি প্রথার মতন গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের হাতিয়ারকে এবং সব- 
প্রকার আইনসঞ্গত কাজকমের সুযোগ সীবধাকে ব্যবহার করতে, শ্রামকদের 
শখিয়োছল অথণনাতিক ও রাজনোতিক সংগঠন গড়ে তুলতে, 'নজেদের পন্ন- 
পান্রকা প্রকাশ করতে ৷ পন্যাদকে আবার এই যুগেই শ্রীমকদের মধ্যে সৃষ্টি 
করোছল এক অন্ভুত ধরনের ঝোঁক__সে ঝোঁক হলো শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার 
করবার, সামাঁজক শান্তর বাণণ প্রচার করবার -সমাজতন্ত্রশ শবস্লবকে বাতিল 
করবার, বে-আইন? পার্ট সংগঠনের মূল নীতিকে অস্বীকার করবার, বুজোয়া 
দেশপ্রেমকে স্বীকার করে নেওয়ার ঝোঁক । এই ঝোঁকের প্রাতভ্‌ ছিল কারা ? 
উপানবেশ থেকে লুটে আনা মুনাফার 'ছিটেফোঁটা "দিয়েই সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রামক- 
শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করোছিল একটি শ্রামক আঁভজাত সম্প্রদায় । আর ওঁদকে 
সোস্যালস্ট পার্টিগুলির মধ্যে পোটবং্জোয়া দরদীদের অনপ্রবেশও ঘটেছিল, 
এই শ্রীমক আঁভজাত সম্প্রদায় ও পেটিবৃজেশয়া দরদীরাই ছিল এই ঝোঁকের 
প্রীতিভ্‌ এবং তারাই শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে নিয়ে এসোঁছিল বুজেয়া প্রভাব। এরাই 
হলো সংশোধনবাদের প্রধান পান্ডা । প্রকৃতপক্ষে এরা হলো বুর্জোয়াশ্রেণীর 
একটি রাজনৈতিক বাহিনী বিশেষ-_এরা বুর্জোয়া ভাবধারার বাহক | শ্রামক 
আন্দোলনের এরা বৃর্জোয়াদেরই এজেণ্ট । শান্তির সময় এরা শ্রামকদের পার্টির 
মধ্যে থেকেই বুর্জোয়াদের দ্বার্থরক্ষার কাজ চালিয়ে যায় নানারুপ অপরূপ 
তত্বকথার দোহাই 'দিয়ে, কিম্তু খন সংকট দেখা দেয় তখন তারা শ্রামকদের প্রাত 
বি"বাসঘাতকতা করতে একটুও দেরী করে না । কালবিলদ্ব না করেই এরা সমগ্র 
বুর্জোয়াঙ্জেণীরই পক্ষ সমর্থন করতে আরম্ভ করে । দেশপ্রেমের নামে এরা 
ষদ্ধের লময় বুর্জোয়া সরকারেরই সমর্থক হয়ে ওঠে, শ্রামকশ্রেণীর পার্টিকে 
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বৃঙ্জোয়াদের লেজুড়ে পাঁরণত করবার জন্য তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে থাকে । 
তারা বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রগাঁতশশল অংশ আঁবদ্কার করে সেই অংশের সঙ্গে 
শ্রীমকশ্রেশকে বেধে দিতেই চায় ৷ আসলে এরা হচ্ছে শ্রীমক আন্দোলনে বুজোয়া- 
শত্রু । 

বংর্জোয়ারা বেশ ভালভাবেই বোঝে ষে নিজেদের হ্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে 
শ্রীমক আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট করার জন্য তাদের পক্ষে সংশোধনবাদী- 
দের ব্যবহার করাই সবচেয়ে শ্রেয় এবং সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক । কারণ সংশোধন- 
বাদশরা জনসাধারণের সামনে সংম্কারের পথে য্যান্তর এক উজ্জ্বল ভাঁবষ্যতের 
[চন্তই তুলে ধরে, তারা জনসাধারণের চোখে ধুলো "দিয়ে দের বিপ্লবের পথ 
থেকে সরিয়ে সংস্কারের পথে 'নয়ে যাবারই চেষ্টা করে। 

সংক্ষেপে এই হলো সংশোধনবাদের মূল কথা । দেশে দেশে কাঁমউনিস্ট 
আন্দোলনের অগ্রগাঁতর পথে এটি প্রাতবন্ধ বিশেষ । বর্তমান জগতে বিশ্ব 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এই সংশোধনবাদই দেখা দিয়েছে নতুন নামে_আধুনক 
সংশোধনবাদ রূপে । সোভিয়েত ইউনিয়নের কামিানস্ট পাঁর্টর বতমান নেতৃত্ব 
আধুনিক সংশোধনবাদেরই নেতা--তারা বলছে যে, সোভিয়েত ইাঁনয়নে এখন 
আর শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্তবের প্রয়োজন নেই, আর সোভিয়েত রাষ্ট্র হচ্ছে জন- 
রাষ্। এই আধানক সংশোধনবাদের নেতা হিসাবেই 'াকতা ক্লুশ্চেভ যে তত্ব 
হাজির করোছলেন তার মূল কথা হলো যে, শা্তিপূর্ণ উপায়ে, শান্তিপূর্ণ 
প্রাতযোগতার মাধ্যমে ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই সগাজতন্তে 
পেছানো যাবে, বিপ্লবের আর প্রয়োজন নেই । ইতালির কমিউীনস্ট নেতা 
ভোগলিয়ান্তি প্রচার করলেন পালমেন্টার পদ্ধাতিতে সমাজতম্দে পেশছানোর 
বাণী-.তিনি জাহির করলেন রান্ট্রকাঠামোকে সংস্কার করে সমাজতন্তে পেশছাবার 
তত্বকথা ৷ 


১৬৩ 
সংকীর্ণতাবাদ 


সংশোধনবাদ কথাটির মতন সংকর্ণতাবাদ কথাটির সঙ্গে আমরা অলজ্পাঁবস্তর 
পারচিত | সংশোধনবাদ আর সংকীর্ণতাবাদ? উভয়েই মাক সবাদকে বিকৃত করে । 
মংশোধনবাদ মাকসবাদকে যুগোপযোগী, কালোপযোগী করার নামে মার্কস- 
বাদের মূল নাঁতিকে বিকৃত করে, অস্বীকার করে মাকসবাদের প্রাণবস্তুকে-_ 
শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব আর শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্বকে । অন্যদিকে 
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সংকীর্ণতাবাদ মাকর্সবাদকে আগ্তবাক্য মনে করে, সত্রানুবদ্ধ বাধ বা অন্ধ 
বিশ্বাসের প্রতীক বলে মনে করে । যেহেতু মাক্সবাদের লক্ষ্য 'বগ্লব, সেহেতু 
ংকীর্ণতাবাদীরা মাকসবাদের আক্ষারক বিশৃষ্ধতার কথা বলে স্থান-কাল-পান্র 

বিচার না করে সবর্ষণই বিপ্লবের স্লোগান আউড়ে চলে--এরা রেডিমেড 
বিপ্লবের ভস্ক, এরা চায় “ক্ষন, এই মৃহৃতে বি্লব করতে হবে” ; এরা 
মার্কসবাদকে কর্মক্ষেত্রে পথানদেশিক 'হসাবে গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে আপ্তবাক্য 
হিসাবে । তাই সব সময়েই এরা আতাবিপ্লবী, “হঠাৎ ক্ষেপে-ওঠা” বিস্লবা । 

এই “হঠাং ক্ষেপেনওঠা” বিপ্লবীদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৮৫০ 
সালে কাঁমউীনস্ট লগের সভায় মাকস বলোছিলেন £ “এরা বাস্তব অবস্থার 
পরিবর্তে নিছক আভলাষকেই 'বগ্লবের বক্রিয়াশান্ত 'হিসাবে মনে ক'রে থাকেন ।” 
আমরা যখন শ্রামকদের বাল £ “কেবলমাত্র তোমাদের অবস্থা পারবর্তন করার 
জন্য নয়, তোমাদের নিজেদের পাঁরবর্তন করার জন্য এবং রাজনোতিক ক্ষমতার 
জন্য নজেদের যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে তোমাদের পনেরো, কুীঁড়, পণ্াশ 
বছরের গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় ষুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তখন এরা তাদের 
বিপরীত কথা বলেন £ “আবলম্বে আমাদের ক্ষমতা দখল করতে হবে, অন্যথায় 
আমরা শুয়ে পড়তে পার এবং ঘুমহতে যেতে পাঁরি।৮ আমরা যখন জার্মান 
প্রলেতারয়েতের অপারণত প্রাতকীতাঁট জার্মান শ্রীমকদের সামনে 'বশেষভাবে 
তুলে ধরি, তখন এরা একেবারে খোলাখুলিভাবেই জার্মান কাঁরগরদের জাতীয় 
মনোভাবের ও পেশাগত কুসংস্কারের স্তাবকতা করেন, অবশ্য এটা করা অনেক 
বেশি জনাপ্রয় । গণতন্বীরা ( ডেমোক্লাটস ) যেমন “জনসাধারণ” শব্দাটিকে এক 
পবিন্ সততায় রুপান্তারত করোছল, ঠিক তেমন এ"রা করেছেন “প্রলেতারিয়েত” 
শব্দাটকে। গণতন্ত্রীদের মতনই এ*রা বিগ্লবী বিকাশের জায়গায় বিগ্লবী বুীলকে 
প্রতিস্থাপিত করেছেন । 

এখ্গেলস এই “হঠাং ক্ষেপে-ওঠা” বিস্লবীদের দ্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন 
ব্লাঙ্ক-পন্থাীঁদের চরন্র 'বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে । উনাঁবংশ শতাত্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
ফরাসী দেশে দেখা দিয়েছিলেন লুই ব্লাক আর তাঁর অনচরবৃন্দ । এ*রা ছিলেন 
দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন জালিয়ে যাবার উগ্র প্রচারক, কোনোরকম নমনীয় 
রণ'কৌশলের এরা ছিলেন তীব্র বিরোধী । “আপস নাই, আপস নাই” বলে 
এ'রা চিংকার করতেন । এদের বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াই চালাতে হয়েছিল 
মার্স ও এঞ্গেলসকে । তোন্রশজন ব্র।ঙ্কপম্থী কমিউনাে'র ঘোষণাপত্রের 
বিরোধিতা করে ১৬৭৪ সালে এগ্গেলস 'িখোহলেন £ 

“রাঙ্কিপন্থী, কামিউনা'রা তাঁদের ঘোষণাপত্রে লিখেছেন, আমরা কিউ- 
নস্ট, কারণ আমরা মাঝপথে কোথাও না থেমে, কোনো আপস না ক'রে আমাদের 
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লক্ষ্যে পেশছতে চাই-_এ সব আপস বিজয়ের দিনাটিকেই শুধু ম্থাগিত রেখে 
প্রলাম্বত করে দাসত্বের যুগ । 

“জামশন কামউীনস্টরা কমিউনিস্ট, কারণ তাদের হাতে গড়া নয়, বরং প্রীত- 
হাঁসিক 'বকাশের গাঁতপথে স্ট সমস্ত মধ্যবতর্দ অবস্থান ও সকল আপস-রফা 
ভেদ ক'রে পরিগ্কারভাবে তারা চূড়ান্ত লঙ্ষ্যাটকে দেখতে পায় এবং নিরন্তর 
তার অনুসরণ করে ; সে লক্ষ্য হলো সমস্ত শ্রেণীর বিলোপ সাধন এবং এমন 
এক নতুন সমাজের সাান্ট, যেখানে জাম অথবা উৎপাদনে ব্যান্তগত মালকানা 
আর থাকবে না। ওঁদকে এ তৌন্রশজন র্রাত্কপন্থগও কাঁমিউীনিষ্ট, কারণ তারা 
কঞ্পনা করে যে, মধ্যবতর্গ অবস্থান এবং আপসগুল তারা ডিঙিয়ে ষেতে চায় 
বলেই বষয়টার নিষ্পাত্তি হয়ে গেল, আগামণ কয়েক দিনের মধ্যে যাঁদ এটা শুরু 
হন, -হবে এটা যেন নাঁশচত--তারা একবার যাঁদ কান্ডারী হয়ে বসে তা হলে 
পরের দিন থেকে “কাঁমউানজম” প্রবাঁতত হবে । এ যাঁদ আঁচরে সম্ভব না হয় 
তবে তারা কাঁমউনিস্ট নয় |» 

“ধৈর্যের অভাবটাকে তন্বগতভাবে প্রত্যয়াসদ্ধ যযান্ত হিসাবে উপাস্থত করার 
শিশু-সুলভ অজ্ঞতারই ক অপূর্ণ নিদর্শন 1” 

মাস ও এগ্গেলসের এই বন্তব্যের মধ্য থেকে সংকীণ“তাবাদের রূপটাই 
উদ্ঘা।টত হচ্ছে । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বাস্তব অবস্থার পরিবতে নিছক 
আভিলাষ, অবস্থার বিপ্লবী বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখার পারবতে শুধ মূখে 
বিপ্লবী বুলি আওড়ানো, আর ধৈযের অভাব এবং সেই ধৈর্যের অভাবটা 
তত্বগতভাবে প্রতায়সিদ্ধ যযন্তি হিসাবে উপস্থিত করার শিশ/-সচলভ বাসনা__ 
এই হচ্ছে সংকীর্ণ তাবাদের প্রকৃত রূপ । 

নিছক আভিলাষ, বিপ্লবী বুলি, ধৈযষের অভাব--এই ব্ন্যহস্পর্শ যোগে 
সংকীণ“তাবাদীরা বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের ধার ধারে না । তাদের কাছে 
সর্ব ক্ষেত্রে এবং সর্ব সময়ে “সচুয়েশন ফাস্ট ক্লাস, 'সচুয়েশন একসেলেন্ট”। 
তারা বিস্লবের সোজা রাস্তা খোঁজে এবং নিজেদের সাচ্চা বিপ্লবী বলে জাহির 
করে। 'বিগ্লবী কমিউনিস্ট বলে প্রাতি দেশেই এদের আবিভ্শব ঘটে । আমাদের 
দেশেও এদের আবির্ভাব ঘটেছে নকশালপন্থীরূপে । এরা লোননের শিক্ষাকেই 
অস্বীকার করে। লোনিন কামীনস্টদের এই শিক্ষাই 'দয়েছেন যে, বাস্তব 
অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণই হচ্ছে মার্কসবাদের প্রাণস্বরূপ । সংকটর্ণতাবাদীরা 
কণ্ট সহকারে, ধৈর্য সহকারে বান্তব অবস্থার পর্যালোচনা করতে নারাজ । এতো 
সময় নাক তাদের নেই । তাই তারা 'বশ্লবী বুলি আউড়েই সব সময় কাস্ত- 
মাত করতে চায় । আমাদের দেশে বর্তমানে এই ংকণণতাবাদের যে বিপ্লবী () 
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রূপটা আমরা প্রত্যক্ষ করাছি তাতে এদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে ষে, শহরের 
গৃহচড়া থেকে “কীষ-বিগ্লব চাই”, “কৃষি-বিপ্লব চাই” বলেই এরা বিপ্লবের 
বন্যা বহাতে চায়, শহরের প্রাচীর গান্রে স্লোগান লিখেই এরা কীঁষ বিপ্লব সমাধা 
করতে চায় । এদের মুখে একট মাত্র কথা ঃ ““বিশ্লবের পারাম্থাত বিরাজমান, 
দিকে দিকে এসেছে বিপ্লবের জোয়ার, এক্ষুনি শুর করো বিপ্লব ।৮ 

কিন্তু বিস্লবের পারাষ্থাতি, বিপ্লবী অবস্থা বলতে কী বোঝায়, তা এরা 
জানে না। তারা জানে না বিশ্লবের মূলসূত্র কী? 

মনে রাখা দরকার যে পুরানো সরকারের পতন ঘটাবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে 
শ্রামকশ্রেণীর বি্লবী পার্টির । ধাঁনকশ্রেণকে ক্ষমতাচু/ত করার যোগ হতে হবে 
এই পাঁটঁকে । গোটা সমাজের রূপান্তর সাধনের প্রকু ন যোগা হতে হবে শ্রামক- 
শ্রেণীর বিশ্লবী পার্টিকে । শুধু শ্রামকশ্রেণীর সঞ্চেই নয়, অ-শ্রীমক মেহনত 
জনগণের সত্গেও, এক কথায় জনগণের ব্যাপকতম সমন্টির সঙ্গে নাবড় সংযোগ 
স্থাপন করতে হবে পাকে । পার্টিকে বাস্তব পাঁরাস্থাতি বিশ্লেষণ করে এমন 
নীতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে ধার নির্ভূলতা সম্বন্ধে জনগণ তাদের 
নিজেদের আঁভক্ঞতার মধ্য দিয়ে স্থির নিশ্চিত হবে । শ্রামকশ্রেণধর বিপ্লব 
পার্টির নেতৃত্বের এই হলো বৈশিষ্ট্য । লেনিন বিষয়শগত (সাবজেকটিভ) পারবর্তন 
বলতে পার্টির এই সক্ষমতার উপরই জোর দিয়েছেন । 

লোৌননের এই শিক্ষা সংকীর্ণতাবাদীরা উপেক্ষা করেই চলে । কোন: বিপ্লবী 
অবস্থায় বিপ্লব হয় এবং বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য কি কি প্রয়োজন এবং 
বিপ্লবকে সফল করার জন্য কিভাবে পার্টি গড়তে হবে, সে সম্বম্ধে লোৌননের 
উপরে বার্ণত শিক্ষাকে সংকীণতাবাদীরা পারহার করেই চলে । 

সংকীর্ণতাবাদের পণ্কে যারা নিমাঙত্জত তারা বখনোই একথা বুঝবে না 
এবং বুঝতে পারে না যে, শ্রীমকশ্রেণীর উপর, মেহনত জনগণের উপর কমিউ- 
নস্ট পাট'র নেতৃত্ব আপনা থেকেই প্রাতীষ্ঠিত হয় না। সংগ্রামের মধ্য "দয়েই 
কামউানিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা প্রাতান্ঠত করতে হয়, জনগণের আস্থা অর্জন 
করতে হয়। জনগণের গণ-সংগঠনের দৈনা্দন কাজে, তাদের প্রাতাট সংগ্রামে 
অংশ গ্রহণ করে এবং এই কাজ ও সংগ্রামের সঠিক নাত নির্ধারণ করেই জন- 
আস্থা অজন করতে হয়, কমিউানস্টদের অগ্রণণ ভূমিকা প্রাতাচ্ঠত করতে হয়। 
এ কাজ সহসম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে যদ আমাদের কাজের মধ্যে আমরা-- 
কমিউীনস্টরা জনগণের শ্রেণী-সচেতনতার বর্তমান প্রকৃত স্তরটা, তাদের বৈশ্লাবক 
চেতনা 'কি পারমাণে জাগ্রত হয়েছে তা গবচার করে দেখে আমাদের কর্মপন্থা 
স্থির করি, যাঁদ আমরা আমাদের নিছক আঁভলাষের 'ভাপ্ততে নয়, বাস্তব ঘটনার 
ভাত্ততেই বাস্তব পরিীস্থাতির বিশ্লেষণ করি। ধৈর্ধসহকারে ধাপে ধাপে 
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ব্যাপক জনগণকে কমিউনিষ্ট কর্মপম্থার দিকেই নিয়ে আসতে হবে--এটাই হলো 
কমিউনিস্টদের কর্তব্য । বড়বড় বিপ্লব বুলি আউড়ে, লাফ 'দয়ে পাহাড় 
ডিঙাবার কসরত করে এ কর্তব্য সম্পন্ন করা যেতে পারে না । 'িম্তু সংকীর্ণতা- 
বাদীরা এ কথায় কর্ণপাত করে না। এই সম্পর্কে লোনিন তাঁর “বামপন্থী 
কামউীনজম--শিশু-সুলভ বিশৃঙ্খলা” গ্রন্থে ষে সতক'বাণা উচ্চারণ করোছলেন, 
তা সব সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন । জার্মান “বামপন্থীদের অর্থাৎ সংকীর্ণতা- 
বাদদের সম্পর্কে লেনিন বলোছলেন ঃ “আসল কথা হলো-_আমাদের কাছে ঘা 
অচল তাকে শ্রেণীর পক্ষে অচল, জনসাধারণের পক্ষে অচল বলে ভাবা [কিছুতেই 
চলবে না "বামপন্থীরা জানে না কিভাবে শ্রেণীর পার্ট হিসাবে, জনসাধা- 
রণের পার্টি হিসাবে বিচার করতে হয়, কাজ করতে হয় । জনসাধারণের স্তরে, 
শ্রেণীর পশ্চাৎপদ অংশের স্তরে আমাদের নেমে এলে চলবে না_ এ বিষয়ে কোনে। 
মতভেদই থাকতে পারে না। তাদের আত তিন্ত সত্য শোনাতে হবে । তাদের 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পালণমেন্টীর কুসংস্কারকে কুসংকারই বলতে হবে । কিন্তু 
সেই সত্গে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে সমগ্র শ্রেণীর 
| শুধু এর অগ্রগামী কামিউনস্টদের নয় 7, সমগ্র মেহনত জনগণের [ কেবল 
তাদের অগ্রগামী অংশের নয় ] শ্রেণীচেতনা ও প্রস্তুতির প্রকৃত অবস্থাকে 1” 

মেহনত জনগণের ব্যাপক অংশকে শ্রামকশ্রেণীর 'িব্লবী অগ্রণী বাঁহনীর 
দিকে, কমিউীনস্ট পার্টর দিকে টেনে গনয়ে আসতে না পারলে ক্ষমতা দখলের 
সংগ্রামে জয় হওয়া সম্ভব নয় । মেহনতণ জনগণের ব্যাপক অংশকে কমিউনিস্ট 
কর্মপন্থার দিকে নিয়ে আসাটাই যখন প্রধান কথা তখন এটা মনে রাখা প্রয়োজন 
যে, এ কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য “প্রচারাভিষানই | প্রোপাগাস্ডা ও আযঁজ- 
টেশন ] ষথেন্ট নয়-_এর জন্য চাই জনগণের নিজম্ব আভজ্ঞতা |» বিপ্লবের 
মূল সনত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই কথাই বলোছিলেন লোনন । শুধু প্রচারাভিষান, 
কষ বিপ্লবের রণধ্বাঁন 'দিয়ে জনগণের গনজগ্ব রাজনোৌতিক আঁভজ্ঞতার অভাব 
পূরণ করা যায় না। কিন্তু সংকীর্ণতাবাদীরা জনগণের নিজস্ব রাজনোতিক 
আঁভজ্ঞতাকে কোন মূল্যই দেয় না, তাদের কাছে প্রচারাভষান আর বিপ্লবী 
বুলিই সব । যখনই তারা দেখে যে, রাজনোৌতিক সংকট শুর্‌ হয়েছে তখনই 
তাদেরই ধৈষচ্যুতি ঘটে এবং তারা মনে করে যে, কমিউনিস্ট নেতাদের কাজ হচ্ছে 
বি্লবা অভ্যুত্থানের স্লোগান দেওয়া, আর একবার স্লোগান দিতে পারলেই জন- 
গণ সারিবদ্ধভাবে তাদের অনুসরণ করবে এবং বিপ্লব শুর? করে দেবে । সংকীর্ণ 
তাবাদের এই হচ্ছে চরিত্র । নকশালপম্থীদের মধ্যে এই চরিন্রই পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে । 

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর আমাদের পার্টর “নতুন পারম্থাত ও 
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পার্টর কর্তব্য” শীর্ষক দাললে এই কথাই ঘোষণা করা হয়োছল যে, দেশের 
অর্থনৌতক সংকট দিনের পর দিন গভীরতর হচ্ছে এবং রাজনোতিক সংকটের 
সূচনা হয়েছে এবং এই রাজনোতিক সংকটের ম্তরটা হচ্ছে প্রাথথামক স্তর । কি্তু 
নকশালপন্ধীর্‌প সংকীর্ণতাবাদীরা বলছে যে, দেশে বিপ্লবী পারস্থাত বিরাজ 
করছে এবং এই বিপ্লবী পারাস্থাততে সংগ্রামের সবোচ্চ রূপই গ্রহণ করতে 
হবে। তাঁদের মতে জনসাধারণ ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন, আবেদন নিবেদন, 
পার্লামেন্টারি নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রভৃতি সংগ্রামী রূপ সম্পকে" বাতশ্রদ্ধ হয়ে 
গেছে, তারা এখন সংগ্রামের সর্বোচ্চ [বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করবার জন্য উদ্মুখ 
হয়ে রয়েছে । তাই তাঁদের মুখে সশস্ত্র সংগ্রামের রণধানই শোনা যাচ্ছে, তাই 
প্রাচীর গ্ান্রে তারা লিখছে £ বন্দুকের নলই শান্তর উৎস | মধ্যবতরঁ নির্বাচনের 
সময় তাদের রণধান ছিল £ নবশচন বয়কট করো । পালণমেন্টার কাজকে 
তারা সংশোধনবাদী কাজ বলেই মনে করে । এটা সংকীর্ণতাবাদীদের ব্যাধ 
বিশেষ । 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ষে, কমিউনিস্টরা- প্রকৃত মাক সবাদী- 
লোননবাদীরা পালামেন্টীর সংগ্রামের বিরোধী নয়, তারা এই সংগ্রামকে ব্যবহার 
করার পক্ষে, কিন্তু তারা বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সম্পকে কোন রকম মোহ বিস্তারের 
বিরুদ্ধে । পার্লামেন্টই সব এবং সব অবস্থায়ই পার্লামেন্টার সংগ্রাম হচ্ছে 
শ্রামকশ্রেণর রাজনোতিক সংগ্রামের একমান্র বা প্রধান রূপ, এই ধারণার সম্পূর্ণ 
[বিরোধী হলো কমিউীনস্টরা । এই প্রসঙ্গে লৌননের উীস্ত বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । তিনি বলেছিলেন ঃ “শ্রামকশ্রেণীর পার্টিগুলি পার্লামেন্টাঁর সংগ্রামকে 
ব্যবহার করার, পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করারই সপক্ষে । কিন্তু তারা 'পার্লা- 
মেশ্টার ক্রোটানজম”-এর অর্থাৎ পালামেন্টারি সংগ্রামই হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রামের 
একমান্র বা সর্বাবস্থায়ই প্রধান রূপ, এই 'বি"বাসের স্বরূপ নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত 
ক'রে দেয় ।” 

[ “পার্লামেন্টার ক্রেটিনিজম” কথাটি মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখায় প্রায়ই 
দেখা বায় । “জার্মানিতে বি্লব ও প্রাঁতাবগ্লব” নামক রচনায় এঙ্গেলস 'লিখে- 
ছিলেন £ “পালশমেণ্টার ক্রোটীনজম হলো চিকিংসাতীত এক রোগ, এক ব্যাধি 
যার দুভ্গ্য শিকারেরা এই সোল্লাস বি*বামে আচ্ছন্ন যেন গোটা বিম্ব, তার 
ইতিহাস, তার ভবিষ্যৎ গাঁত নিধারিত হচ্ছে ঠিক সেই প্রাতনিধিত্বমূলক প্রাতি- 
ঘ্ঠানের সংখ্যাধিক্য ভোটে, যে প্রাতষ্ঠানটি তাদের সভ্য হিসাবে পেয়ে সম্মানিত 
হবার সুযোগ পেয়েছে ।৮ ] 

লোনিন পার্লামেন্টারি ক্লেটিনিজমকে তীব্র কযাঘাত করেছেন, বুর্জোয়া গণ- 
তন্রের মুখোশ খুলে 'দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তান একথাও বলেছেন যে, 
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নগাত হিসাবে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি প্রাতিষ্ঠানগ্ীলকে বয়কট করা চলবে না, 
যেখানেই সম্ভব সেগদীলকে শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামকে শীন্তশালী করার কাজে, 
সেগুলির শ্রেণীচরিন্র উদ্ঘাটন করার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে, পালণমেন্টার 
কাজকে মূল আন্দোলনের নণচে স্থান দিয়ে তাকে সংগ্রামের সহায়ক হিসাবে 
ব্যবহার করতে হবে, তা না করলে মারাত্মক ভুল করা হবে । 

বুর্জোয়া পাললামেশ্টে কমিউীনস্টদের অংশগ্রহণ করা সম্পর্কে 'বাঁভন্ন দেশের 
পাট ভুল ধারণা তান সংশোধন করে দিয়োছলেন । কমিডীনস্ট পার্টিগযাল 
যাতে বুর্জোয়া পাললামেন্টে অংশগ্রহণ করার কাজ বজণন না করে, তার জনা 
পেনিন তৃতীয় মান্তজাতকের কর্তব্য নিধারণের সময় লিখোঁছলেন £ 

[ “কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এবং তা হবে ব্যতিক্রম 1] কোনো অবস্থায়ই 
পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা ও কাজকে এবং বুর্জোয়া গণতন্বের সমস্ত “্বাধীনতাকে 
ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা চলবে না, সেগঠীলকে প্রলেতা রিয়েতের বিপ্লবী 
শ্রেণীসংগ্রামের উপজাত হসাবেই শুধু দেখতে হবে ।” [ সলেকটেড ওয়াস, 
১০ খণ্ড, পর ৪ 11 

তৃতীয় আন্তজর্শাতকের দ্বিতীয় আঁধবেশনে পার্লামেন্টার কাজের গর্ব 
বিশেষ করে বুয়া পার্লামেন্টে কামিউীনস্টদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনণয়তা 
সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় । আশ্ট্রিয়ার কমিউীনন্ট পার্ট তখন তাদের দেশের 
বুর্জেয়া পাললামেণ্ট বয়কটের 1সদ্ধান্ত গ্রহণ করোছল ! লোনন তাদের ভূল 
সংশোধন করবার জন্য আস্ট্রয়ার কমিউানপ্ট পার্টির কাছে তখন যে চিঠি লেখেন 
তাতে কেন কমিউনিস্ট পার্টি বুজেশয়া পাললমেন্টে অংশগ্রহণ করবে, সেখানে 
পার্ট সদস্যদের কাজ কী হবে, সে কাজ কিভাবে সসম্পন্ন করতে হবে ইত্যাদি 
খুব পার্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সেই চিঠিতে লৌনন িখোছলেন £ 
“বূজেয়া পালমেণ্টকে ভেঙ্গে দেবার শান্তর অভাব যতাঁদন আমাদের থাকবে 
ততাঁদন এই পাললামেন্টের বিরুদ্ধেই আমাদের কাজ করতে হবে বাইরে থেকে 
এবং ভিতর থেকে । শ্রামকদের প্রতারিত করার জন্য বুর্জোয়ারা যে বৃজোৌয়া 
গণতান্ক হাতিয়ার ব্যবহার করছে, সেই হাতিয়ার সম্পর্কে মেহনতাঁ জনগণের 
[ শুধু প্রলেতারয়েতের নয়, আধা প্রলেতারিয়েত ও ছোট কৃষকদেরও] বেশ 
উল্লেখযোগ্য অংশের যতন পর্ধন্ত আস্থা থাকবে ততাঁদন পর্যন্ত এই প্রতা- 
রণাকে ব্যাখ্যা করতে হবে সেই প্ল্যাটফরম থেকেই যে প্ল্যাটফরমকে শ্রমিকদের 
এবং বিশেষ করে অশ্্রমক মেহনতাঁ জনগণের পশ্চাংপদ অংশগুলি সবচেয়ে 
গুরত্বপূর্ণ, সবচেয়ে কীতিত্বপূর্ণ বলে মনে করে থাকে । 

“যতাঁদন আমরা কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সক্ষম না হবো এবং 
সেই রকম নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম না হবো যে নির্বাচনে কেবলমান্র 
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মেহনতী জনগণ বুজেীয়াদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের সোভিয়েতের পক্ষে 
ভোট দেবে, যতাঁদন বু্জোয়াশ্রেণীর হাতেই রাষ্টরক্ষমতা থাকবে এবং বৃজেশয়া- 
শ্রেণী নিবণচনে অংশগ্রহণ করবার জন্য জনসংখ্যার 'বাভন্ন শ্রেণীসমূহের নিকট 
আহবান জানাবে, ততাঁদন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত মেহনত জনগণের মধ্যে 
এবং কেবলমান্র প্রলেতারয়েতের মধ্যে নয়- প্রচারাভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে 
নিবচনে অংশগ্রহণ করা । যতাঁদন বুর্জোয়া পালনমেন্ট শ্রামকদের প্রতারিত 
করার হাতিয়ার হিসাবে থাকছে, যতাঁদন গণতন্ত্র সম্পকে" গালভরা বৃলিকে 
ব্যবহার করা হচ্ছে আক প্রতারণা, ও সর্বরকমের ঘ-ষ প্রথাকে আড়াল করে 
রাখার জন্য, [ বুজেশয়া পালণমেন্টে লেখকদের, ডেপ2টদের, আইনজীবীদের 
এবং অন্যান্যদের “ঘুখ' দিয়ে কনে নেবার জন্য যে রকম “আতসক্ষযা বাবস্থা 
বৃজেশয়ারা অবলন্বন করে থাকে সেরকম আর কোথাও দেখা যায় না 7, ততাদন 
আমাদের কমিউনিস্ট হিসাবে কত'বা হচ্ছে এই প্রাঁতিষ্ঠানের মধো প্রবেশ করা এবং 
আবচলি৩ভাবে এই প্রতারণার স্বহূপ উদ্বাঁটিত করে দেওয়া ।”» (রচনাবলণ ৩১শ 
খণ্ড, পৃঃ ২৪২-২৪৬ ) 
শুধু আস্ট্রয়ার কাঁমউনিস্টদের নয়, জার্মান “বামপন্থণ কমিউনিস্টদের” 
এবং “বামপন্থী ডচ কমিউনিষ্টদের” ভুল দেখিয়ে দিয়ে গেনিন তাঁর “বামপন্থী 
কামউানজম-_িশুসুলভ বিশৃঙ্খলা” গ্রন্থে বুজেঁয়া পার্লামেন্টে কি আমাদের 
অংশগ্রহণ করা উচিত” শনর্ধষক একাটি অধ্যায়ও সংযোজিত করেছিলেন । এই 
অধ্যায়ে তান ওদের সমস্ত য্যান্ত খণ্ডন করে এ কথাই প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, 
বুর্জোয়া পালণমেস্টে কমিউানিস্টদের অংশগ্রহণ করা যধীন্তসঙ্গত এবং এ কার্জ 
কাঁমউানস্টদের করতেই হবে। সোঁদন “জার্মান বামপন্থী কামউীনস্টরা» 
1নর্বাচন বয়কট করারই স্লোগান 'দিয়োছিল, বুর্জোয়া পার্লামেন্টে কমিউনিস্টদের 
অংশগ্রহণের তারা 'বরোধতা করোছিল । তাদের উদ্দেশ্য করেই লেনিন লিখে- 
ছেন 2 “স্ানাঁদর্টভাবে নিজেদের শ্রেণীর পশ্চাংপদ অংশকে শাক্ষিত করে 
তোলার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে অনুন্নত, পদর্দলিত অজ্ঞ কৃষক জনগণকে জ্ঞানের 
আলোকে জাগ্রত করার জন্য পালণমেন্টার নির্বাচনে এবং পার্পামেন্টের মধ্যে 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা বিদ্লবী প্রলেতারিয়েতের পাঁ্টর পক্ষে বাধ্যতামূলক ৷ 
বুর্জোয়া পালণমেণ্টকে এবং অন্যান্য ধরনের প্রত্যেকাঁট প্রীতক্রিয়াশীল প্রাতি- 
ঘ্টানকে যতদিন পধন্ত আপনারা লুপ্ত করে দিতে না পারছেন ততাঁদন এগুলির 
ভিতরে আপনাদের কাজ করতে হবে-এ কাজ করতে হবে এই জন্যই যে, 
এগ্নীলতে এখনো শ্রামকেরা রয়েছে, যাদের যাজকেরা হতচেতন করে রেখেছে, যারা 
গ্রাম্য জীবনের নিরানন্দময় আবহাওয়ায় হতব্দ্ধি হয়ে রয়েছে ; এই কাজ করতে 
না পারলে আমাদের শুধু বাক্যবাগীশে পরিণত হবার বিপদ রয়েছে ।” 
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লোননের এই শিক্ষাকে সংকীর্ণতাবাদীরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে অগ্রাহ্য ক'রে 
চলেছে ; তারা পালণমেণ্টার কাজকে বলে সংশোধনবাদী ও নয়াসংশোধনবাদী 
কাজ। শুধু এই নয়, শ্রেণীসংগঠন ও গণসংগঠন গড়ে তোলাকে তারা শ্রমের 
অপচয় বলেই মনে করে। বশ্লব পারচালনার জন্য লোনন যে শান্তশালী 
ধবগ্লবী পাট গড়ার কথা বারবার বলেছেন সে কথায় কর্ণপাত করার সময় 
তাদের নেই । দেশে শ্রীমক কৃষককে কিভাবে সংগঠিত করা হবে, তাদের রাজ- 
নৌতিক চেতনা বর্তমানে কোন্‌ স্তরে রয়েছে, কৃবকদের বর্তমান অবস্থা কা, 
শ্রীমক-কৃধক নৈত্রী স্থাপনের প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হয়েছে, কীষ বিপ্লবের কর্ম- 
সডগ জনগণের মধো প্রচারত হয়েছে কিনা এবং সেই কর্মসূচীর 'ভীত্ততে 
কৃষকদের সংগাঠিত করা হয়েছে কিনা, সরব্বোপাঁর বিগ্লবের নেতৃত্ব যারা গ্রহণ 
করবে শ্রামকশ্রেণীর সেই বিপ্লবী পাঁট“--কাঁমিউনিষ্ট পার্টি যথাযথভাবে সংগাঠিত 
হয়েছে কিনা_-এসব পর্ধালোচনা করার কোনো প্রয়োজনই তারা মনে করে না। 
এই হচ্ছে আমাদের দেশে সংকীর্ণ তাবাদণীদের, নধশালপন্থখদের চেহারা । বন্দুকের 
নল আর কয়েকজন বাছাই করা পেটিবুজেয়া কমর্--এই হচ্ছে তাদের বিশ্বের 
হাতিয়ার । অবশ্য সাম্প্াতককালে তারা পার্টি গড়ার কথা বলছে এবং পাটির 
একটা নামও তারা ঘোষণা করেছে, কিন্তু তার্দের চিন্তাধারা এতই বিক্ষিপ্ত যে, 
পার্টি গড়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে বাভন্ন মতের আবিভথব ঘটেছে । তারা মাঝে 
মাঝে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বের কথা বলে থাকে কিন্তু তাদের কাছে শ্রামকশ্রেণীর 
নেতৃত্বের মানে হলো কেবলমাত্র শ্রামকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদশে" পাঁরচালিত' 
গুটিকয়েক বিপ্লবীর নেতৃত্ব । আর তাদের কাছে শ্রামকশ্রেণীর রাজনোতিক 
মতাদর্শে পাঁরচালিত' কথার মানে মার্কসবাদলেনিনবাদের জ্ঞানে সম্‌দ্ধ ও দেশের 
বাস্তব অবস্থায় তা প্রয়োগে সক্ষম এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত কমদের 
নয়ে গাঠত সুশৃঙ্খল শ্রামকশ্রেণীর পাট নয় ; তাদের মতে এর অথ হলো 
মূলতঃ কমরেড মাও সে তুঙের কোটেশনের লালবই হাতে করা ভাবপ্রবণ ষুবক' 
দের পার্ট। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এ কথাও বলছে যে, কীষ 'ব্লব 
শুর; হবার আগে পার্টির প্রয়োজনও নেই-কৃঁষ বিপ্লব আপনা হতেই শুরু 
হয়ে যাবে এবং তার মধ্য দিয়েই পরে পার্ট তৈরী হবে । আগলে এরা ফরাসা 
বিপ্লবী অগস্তে রাঁত্করই (১৮০৫--:১৮৮১) শিষ্য । এরা হচ্ছে রা্কপন্থী। 
লোৌননের কথায় ঃ “রাগ্কপন্থীরা প্রলেতারায় শ্রেণন-সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, 
বাছাই করা ব্যাদ্ধজীবা সংখ্যালঘুদের ষড়ষশ্ত্ের মাধ্যমে মানবজাতিকে মজরী- 
দাসত্ব থেকে মুস্ত করার আশা করতো ।” নকশালপম্থীরাও সেই আশা করছে । 
এ হচ্ছে সংকীর্ণতাবাদেরই পুরানো রূপ । 
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